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শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম গ্রস্থখানিতে পূজনীয় স্বামী ভঁতেশানন্দের দশটি 
বচনার সংকলন সমিবিষ্ট হইয়াছে। রচনাগুলি প্রথমতঃ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
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প্রকাশিত হইয়াছিল। অধ্যাপক অরবিন্দ উট্রাচার্য অন্বেষণ পূর্বক এই রচনাগুলি 
সংগ্রহ করিয়া যন্ত্র সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। 
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উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ পাঠকসমাজে সাদরে গৃহীত হইবে, 
এ আশা আমরা পোষণ করি। 
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শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 


শ্রীরামকৃষ্ণের যে বহুমুখী প্রতিভা, নানা দিকে দিয়ে আমরা যে তাকে 
দেখতে পারি, সে কথা আজ আমাদের সকলের সুপরিচিত। সেই নানা বিষয় 
বৈচিত্রের সঙ্গে আবার আমরা সংযোগ করেছি যুগ ধর্ম বলে একটি বন্ত। 
ধর্ম বস্তুটি সনাতন। ধর্ম চিরকাল এক এবং অপরিবর্তনশীল; তাই তাকে 
সনাতন বলা হয়। সেই সনাতন ধর্মকেই বহু মহাজন বহুরূপে উপস্থাপিত 
কবেছেন বিভিন্ন সময়ে। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন-_ “স এবায়ং ময়া তেহদ্য 
যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।” সেই পুরাতন যোগই আজ তোমাকে বলব-_ 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন। পুরাতন, বহু-প্রাচিন, শুধু বহু-প্রাচীন নয়, তাতেও 
যেন আমাদের তৃপ্তি হয় না, তাই বলি সনাতন। ভগবান, যিনি সনাতন 
ধর্মের শাশ্বত মূর্তি তিনি যুগে যুগে এসে সেই সনাতন ধর্ম প্রকাশ করেন। 
গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোকটি স্মরণ করুন : “যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের 
প্রাদুর্ভাব হয় তখনই আমি দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হই।' কেন অবতীর্ণ 
হন? এঁ সনাতন ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাই স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তার প্রণাম মন্ত্রে বলেছেন___ “স্থাপকায় চ ধর্মস্য।' তিনি 
ধর্মের স্থাপক। ধর্ম সনাতন হলেও তার প্রভাব হয়তো মানুষের দুর্বলতার 
জন্য মনের অশুভ বৃত্তির জন্য, ধীরে ধীরে ললান হয়ে আসে। সেই শ্লান 
ধর্মকে পুনরায় প্রোজ্জল করার জন্য, পুনরায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য 
ভগবান দেহ ধারণ করে আসেন। প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের ইচ্ছা মাত্রেই 
তো সব ঘটতে পারে। তার দেহ ধারণ করে আসার প্রয়োজন কি? তার 
কি প্রয়োজন তা মানুষের বুদ্ধির অতীত। তবে এইটুকু বলা আছে যে, তিনি" 
আসেন এবং তার আসার ফলে ধর্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবান শ্রীকৃফের 
আবির্ভাব সম্বন্ধে ভাগবতে এই কথা এই ভাবে উল্লিখিত আছে__ ভগবান 
যখন আবির্ভূত হলেন, একদিকে যেমন প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্যের সম্ভার 
নিয়ে তার অভ্যর্থনা করলেন, তেমনি দিকে দিকে তার আগমনের শুভবার্তা 
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ছড়িয়ে গেল। এবং পরিণামে মনাংসি আসন্‌ প্রসন্নানি সাধূনাম্‌ অসুরদ্রহাম্‌__ 
যারা সং-ব্যক্তি, যারা অসুর ভাবের বিরোধী, তাদের মন প্রসন্ন হয়েছিল। 
প্রসন্ন মানে স্বচ্ছ, নির্মল, নিরুদ্ধেগ। তাদের মনে যেন উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল__ 
আমরা কোথায় যাচ্ছি? সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যেন কোথায় নেমে 
যাচ্ছি। এবং সেই নামার, সেই অধোগতির প্রতিরোধ করতে না পেরে তারা 
যেন কাতর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন-__ হে প্রভু, তুমি এসো। 
ধর্ম-মৃর্তি তুমি, তোমার আবির্ভাবে নৃতন করে আবার সেই সনাতন ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা হোক। এই জন্য অবতার যখনই আসেন, তার সাধারণ একটি কাজ 
ধর্মকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। এবং যে ধর্মকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন 
সেই ধর্মটিকে বলা হল “সনাতন'। সেই যোগ __সনাতন যোগ। এখন, 
সনাতন হলেও তাকে ভুলে যাই আমরা । কারণ, ভুলে যাওয়া আমাদের স্বভাব। 
তাই নৃতন করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। স্মরণ করান তিনি কি 
করে? শুধু উপদেশ দিয়ে নয়, লোককে বলে-কয়ে নয়, তার আবির্ভাবের 
হারাই সেই ধর্ম জাগ্রত হয়ে যায়। সেই ধর্মমূর্তি যখন শুভাগমন করেন তখন 
মানুষের ভিতর ধর্মভাব স্বতঃ জাগ্রত হয়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে একটি উপমা 
প্রয়োগ করা যায়: সমুদ্রের জল যখন খুব নেমে যায়, তার পরেই একটি 
প্রবল তরঙ্গ আসে। সেই তরঙ্গশীর্ষে যেন তার মুকুটমণি রূপে ভগবান আবির্ভূত 
হন। এরকম, এই রূপ যুগে যুগে হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য 
সকল অবতারের এই দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য। অবতার মাত্রেরই এই কাজ। 
ধর্ম সনাতন তো বটেই। কিন্ত তাকে আবার যুগোপযোগী করে বিশেষভাবে 
পরিবেশন করা দরকার । এইজন্য যখন যিনি আসেন, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
তিনি যে ধর্ম পরিবেশন করেন, তা সনাতন ধর্ম হলেও তার যেন একটি 
বিশিষ্ট রূপ তিনি দিয়ে দেন। এইটি হচ্ছে প্রত্যেক অবতারের বিশেষ অবদান। 
আমরা যখন শ্্রীরামকৃঞ্ণকে স্মরণ করছি, তার যুগধর্মের কথা যখন আমরা 
ভাবছি, তখন এঁ কথা বিশেষ করে ভাববার দরকার যে এই ঘুগে কি প্রয়োজন 
বিশেষ করে উপস্থিত হয়েছিল, যে প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 
রূপে তার আবির্ভাব? এ সম্বন্ধে নানা সুচিস্তিত বিচার আছে। সে সব বিচার 
এখানে উপস্থাপিত করার সময় নেই, আমার সামর্থ্যও নেই। তবে তার কিছু 
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রূপরেখা আমরা উপস্থিত করতে চেষ্টা করব। সনাতন ধর্ম বলতে চিরকাল 
ধরে মানুষের আত্মপ্রকাশের পক্ষে যেটি উপযোগী সেই সব ক্রিয়াকর্মকেই 
বোঝায়। কিন্তু মাঝে মাঝে আত্মবিস্মরণের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয় মানুষ এবং 
তখন তার সেই নষ্ট সত্তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য যে প্রয়াস তার নামই 
ধর্মের অভ্যুত্থান । মানুষ যে ধর্মকে চিরকাল অবলম্বন করে এসেছে, এবং 
ভবিষ্যতেও চিরকাল যাকে অবলম্বন করে থাকতে হবে, সেই হল সনাতন 
ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের সঙ্গে যুগের প্রয়োজন অনুসারে কতকগুলি তার 
বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়, যে রূপগুলি আমরা বিশেষ বিশেষ অবতারের ভেতরে 
প্রকাশিত দেখতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণের সময় সম্পর্কে অতঃপর একটু 
সংক্ষেপে ভেবে নেওয়া যাক। সে সময় বিজ্ঞানের প্রভাব খুব প্রবল। বিজ্ঞান 
জগৎ যেন এক নতুন তথ্য দিচ্ছে: আমাদের পঞ্চ হন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে জগৎ 
তার সঙ্গে যদি আমাদের যথার্থ পরিচয় হয়) তার নিয়মকানুন যদি আমরা 
আয়ত্ত করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন অতি স্বচ্ছন্দে ও সুষ্ঠুভাবে চালিত 
হতে পারবে। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে নিজের কাজে লাগাচ্ছে। 
বৈজ্ঞানিকদের এই কাজ। তারা দার্শনিক বিচারের দিকে অত জোর দেন না। 
তারা বর্তমানকে নিয়ে বিশেষ ভাবে ব্যস্ত। তারা চান প্রকৃতিকে চিনতে, প্রকৃতিকে 
জানতে এবং আমাদের চতুঃপার্থে যে বিষয়গুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর 
আঘাত করেছে, সেই বিষয়গুলির সঙ্গে সুপরিচিত হতে, তার নিয়মকানুন 
ভাল করে আয়ত্ত করতে, যাতে আমরা সেই জ্ঞান আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দা 
বৃদ্ধির কাজে লাগাতে পারি। এবং সেই যুগে বিজ্ঞানের এই প্রচেষ্টা অদ্ভুতভাবে 
সাফল্যমগ্ডিত হতে শুরু করেছে। তার ফলে মানুষের মন সেই দিকে আকৃষ্ট। 
এই বিজ্ঞান কি দেবে তাদের? জগতের তত্ব সম্বন্ধে, পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের 
গুঢ় রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান আলোকপাত করবে এবং বহিঃপ্রকৃতিকে আমাদের 
আয়ন্তের মধ্যে আনতে চৈষ্টা করবে। এবং তার ফলে আমাদের জীবন স্বচ্ছল 
ও সমৃদ্ধ হবে। এই হল বিজ্ঞানের একটা মোটামুটি কাজ। দুটি দিক আছে। 
একটি হল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের তত্বগুলি নিরূপণ করা। আর দ্বিতীয়তঃ সে 
জ্ঞান অর্জন করে তাকে আমাদের প্রত্যহ-জীবনের নানা কাজে লাগানো। 
এই দুদিকেই বিজ্ঞান তখন অনেক সাফল্য লাভ করেছে। বিজ্ঞানের তখন 
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নবযৌবন বলা যায। তার ফলে যৌবনে যেমন হয়ে থাকে, অদৃশ্য, অজ্ঞাত 
যা কিছু আছে, সব জেনে ফেলবার আকাঙ্ক্ষা জাগে মানুষের মনে। প্রবল 
উদ্যমে বিজ্ঞানীরা তখন কাজে লেগেছেন দেশে দেশাস্তরে। গবেষণা চলছে 
বিপুল উৎসাহে, সত্যে পর সত্যে কপাট উন্মোচিত হচ্ছে। নতুন নতুন 
তত্ব আমরা জানছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে কাজে লাগাতেও অদ্ভুতভাবে 
কৌশল আমরা অবলম্বন করছি। যার ফলে আমাদের জীবনযাত্রাব কাজে প্রভূত 
সাহায্য হয়েছে । এই সব হল বিজ্ঞানের সার্থকতা । বিজ্ঞানীরা বলেছেন তখন 
নবীন উৎসাহে ও উদ্দীপনায় : এখনো আমরা কিছু কিছু জানিনি বটে, এখনোও 
আমাদের অজ্ঞাত বিষয় কিছু কিছু আছে, তবে সব রহস্য শেষ পর্যস্ত আমরা 
উন্মোচন করবোই। এই হল যৌবনেব কথা, অদম্য উদামের কথা। তারপর 
ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের যখন বয়স বাড়ছে, অভিজ্ঞতা বাড়ছে, তখন সে দেখছে 
তার জ্ঞাত বস্তুর সম্ভার যত বাড়ছে, অজ্ঞাত বন্তব সম্ভাব তাব চেয়ে যেন 
অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে। সে অনেক জিনিস জানতে পারছে, আবার তেমনি 
বু ব্যাপার সে জানে না, জানতে পারছে না এবং ভবিষ্যতেও কখনও জানতে 
পারবে কি না জানি না। এই যে সমযের কথা অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব 
লগ্নের কথা আমরা বলছি, তখনও কিন্তু বিজ্ঞানের পরিণতি পূর্ণভাবে আসেনি। 
তাই সকলেই তখন খুব উৎসাহী। সকলেরই বিশ্বাস যে, বিজ্ঞান আমাদের 
সমস্ত অন্ধকার দূর করে দেবে। বিজ্ঞান সর্ব সিদ্ধিদাতা। এবং তার ফলে 
কি হচ্ছে? ধর্মকে প্রাচীনকালের কুসংস্কার বলে অনেক মানুষ মনে করতে 
আরম্ভ করেছে। ধর্ম জিনিষটা মানুষের দুর্বলতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক । সে 
নিজে যা আয়ত্ত করতে পারছে না, দেবতার সাহায্যে বা অতীন্ড্রিয়ের সহায়তায় 
অলৌকিক শক্তির প্রয়োগে সে তা আবিষ্কার করতে ও তাই দিয়ে তার জীবনকে 
সমৃদ্ধ করতে চাইছে। এ সবই মানুষের অক্ষমতা ও দুর্বলতার প্রকাশ । বিজ্ঞান 
মানুষের এই অক্ষমতাকে সহ্য করে না। বিজ্ঞানী তাই ধর্ম মানে না__ বলে 
আমরা পঞ্গেন্টরিয়-গ্রাহ্া বিষয় ছাড়া অন্য কোনো সত্যের জন্য লালায়িত নই। 
অন্য কোনো সত্যের আমাদের প্রয়োজন নেই। এই আমাদের যথেষ্ট। ক্ষেত্র 
আমাদের এই। এর পরিণাম এই দীড়াচ্ছে যে মানুষ তখন অত্যন্ত সন্দেহ-বাদী 
হয়ে পড়ছে। প্রাচীন রীতি নীতি আচার বিচার, প্রাচীন সমস্ত জীবন-পদ্ধতি, 
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প্রাচীন বিশ্বাস-_ এগুলির যেন ভিত নড়ে যাচ্ছে। মানুষ ক্রমশঃই সংশয়াপন্ন 
হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম, ঈশ্বর, অধ্যাত্মচিন্তা-__ এসবের পেছনে কোনো সত্য আছে 
কি না তাতেই ঘোর সন্দেহ। এই অবস্থায় সন্দেহাকুল মানুষ যখন এরকমভাবে 
অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, সেই সময়, সেই পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। 
আমরা হয়ত বলব, কেবল শ্রীরামকৃঞ্ষই কি এসেছেন? তখন আরও তো 
অনেকে এসেছিলেন। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ পরিপূর্ণ ভাবে এই সংশয়, 
এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সতেজে ও সগৌরবে দাঁড়াতে দেখেছি, এরকম আর 
কাকেও বোধ হয় দেখিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবস্থায় এলেন এবং এসে তিনিও 
যে সন্দেহকে স্থান দেননি তা নয়। কিন্তু তিনি প্রথমেই সত্যের সন্ধানে ব্রতী 
হলেন। যথার্থ সত্যকে তাকে জানতেই হবে। তার জন্যে নিজের জীবনের 
সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগ আশা-আকাঙক্ষা, এমন কি এই জীবন যৌবন 
সব কিছু বিসর্জন করলেন। এইভাবে তিনি দীড়ালেন এসে এই জগৎ-মঞ্চে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে যা অনুভব করেছেন তাছাড়া অন্য কোনো তত্বকে তিনি 
মেনে নেননি । তিনি চাননি কারো কথায় কেউ কিছু মেনে নেয়। তিনি চেয়েছেন, 
সত্যকে পরীক্ষা করে তারপর তাকে গ্রহণ করতে হবে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
প্রবণতা তার জীবনে গোড়া থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। যখন দক্ষিণেশ্বরে 
মা-কালীর মন্দিরে তিনি পৃজারি তখন তিনি বলছেন : মা! তুই কি চিম্ময়ী? 
না পাষাণময়ী? মাকে বার বার পরীক্ষা করে দেখেছেন। যিনি একান্ত ভাবেই 
মা-গত প্রাণ, মায়ের প্রিয় সম্ভান__ তিনিও মাকে পরীক্ষা করছেন। এতে 
তার কোনো দ্বিধা নেই। মাকে দেখছেন। মা সত্য কি না? মা চিশ্ময়ী কি 
না? মা আমাদের অনুভূত বস্তু কি না? সব যাচাই করে দেখেছেন। এই 
যে সন্দেহ, এই যে বিচার-বিতর্ক করবার প্রবৃত্তি, এটি বিজ্ঞানসম্মত অবশ্যই 
বলতে হবে। এমন কি পরবন্তী কালে যখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ স্থিতপ্রজ্ঞ পরমহংস 
হয়ে সকলের কাছে উপদেশ দিচ্ছেন__ তখনও তিনি চাইছেন না যে তার 
কথা কেবলমাত্র তার মুখ-নিঃসৃত বলে সকলে মেনে নিন। একবার এক 
ভক্ত ঠাকুরের কোনো প্রসঙ্গে আর এক ভক্তকে বলছেন, “উনি বললেন 
মেনে নিন না।” শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, “মেনে নেওয়া কি? হয় 
বোঝো, হয় স্বীকার করো, না হয় তো অস্বীকার করো। মেনে নেবে কেন?' 
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কোনো কিছুই মেনে নেওয়ার পক্ষপান্তী তিনি ছিলেন না। সত্য যদি থেকে 
থাকে তবে তাকে দেখতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। তা না হলে মুখে 
শুধু সত্য সত্য বলার কোনো সার্থকতা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবেই প্রতিটি 
ক্ষেত্রে একটি তাজা বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। এবং সেই বৈজ্ঞানিক 
মনের যে কত প্রকার অনুসন্ধিৎসা, কত সুক্ষ দৃষ্টি, তা তাব জীবনের এবং 
উপদেশের সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা জানেন। সব জায়গায় সব কিছু তিনি 
পরীক্ষা করছেন, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করছেন, যুক্তি বিচার করে তারপরে 
মানছেন। এবং তার পদপ্রান্তে যারা আশ্রয় নিয়েছেন, তাদেরও তিনি সেইভাবে 
তৈরি করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, যুবক নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃ্ের কাছে এসে 
কোন জিনিসই তার কথা থেকে মেনে নিতে পারছেন না। কোনো কিছুই 
সহজে মেনে নেন না। এবং আশ্চর্য তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো বিবক্তি 
নেই। তিনি ববং উৎসাহ দিচ্ছেন। আব সকলকে বলছেন : দেখেছো কেমন 
ছোকরা! কোনো কথা নিজে পরীক্ষা না করে মেনে নেয় না। অমুক তর্ক 
করছিল__ আর নরেন তার কথা কচ্‌ ক্‌্‌ করে কেটে দিচ্ছিল। খুব উৎসাহ। 
কিন্ত সেই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন স্থামীজীকে তৈরি করছেন, তখন তাকে সব রকমে 
ধীরে ধীরে তার যুক্তি-তর্ক-প্রশ্নের পথ দিয়েই এক পা এক পা করে অগ্রসর 
করে দিচ্ছেন। স্বামীজী পরবর্তী কালে বলেছেন, “আমার মতো শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গে প্রতি পদে সংগ্রাম বোধ হয় কেউ করেনি এবং প্রতি পদে পরাজিত 
হয়েও আমার তর্কের বিরাম ছিল না।” শেষ পর্যন্ত তর্ক করেছেন। এইটি 
ভ্রীরামকৃষ্ণের পরীক্ষা এবং শিক্ষাও বটে। তিনি তার যোগ্যতম সম্ভানকে এইভাবে 
দেখে বাজিয়ে নিয়েছেন এবং এইভাবে তৈরি করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও 
কেবল একটা মতবাদ রূপে বা শোনা কথারূপে কোনো আদর্শ বা তত্বকে 
মেনে নিতে প্রস্তত ছিলেন না। কখনই না। এবং তার এই যে না মেনে 
নেওয়ার প্রবৃত্তি এটা খুব স্পষ্ট করে আমরা স্বামীজীর জীবনেও দেখতে পাই। 
এবং এই বিতর্ক ও প্রশ্নের পথে এগোবার প্রেরণা ও উৎসাহ শ্রীরামকৃঝই 
তাকে দিয়ে গেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে বিজ্ঞানের যুগে তিনি জন্মেছেন, 
সেই যুগের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী তিনি অস্বীকার করেননি। বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধিংসা ও জিজ্ঞাসা চিরকাল তার মধ্যে জাগরূুক ছিল। বিজ্ঞানকে স্বীকার 
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চৈষ্টা করেছেন। এবং সার্থকও হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এইভাবে বাহ্য এবং 
আন্তঃ_ এই উভয় জগৎকে নিয়ে যে অদ্ভুত গবেষণা, গভীর ও সৃ্ষ দৃষ্টি 
সহকারে, অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ, বিশ্বপৃথিবীর ইতিহাসে অন্য 
কোথাও তা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এই বিজ্ঞানের যুগে _-সব কিছুতেই 
সংশয় নিয়ে শুরু করে তারপর যুক্তিতর্ক করে, বিচার বিশ্লেষণ করে, পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করে মেনে নেওয়া বা স্বীকার করার এই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শ্রীরামকৃষ্ণের 
চরিত্রের তা একটি বৈশিষ্ট্য। আর একটি বিষয়ও এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 
আমরা স্বামীজীর কথা অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্মের স্থাপক বলে অভিহিত 
করি। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন __“সর্ব ধর্ম-স্বরূপ।” শ্রীরামকৃষ্ণকে 
এভাবে সর্ব ধর্ম-স্বরূপ বলে উল্লেখ করে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের বহুসমাদূত 
যে ভাবটি, সেই ভাবটিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। ধর্ম জিনিষটি, আমরা 
জানি, অন্তঃ-জগতে প্রবেশের জন্য এক একজন মানুষের পক্ষে এক এক 
রকম করে অগ্রসর হবার পথ। ধর্মের সর্বজনীনতা মানে এই নয় যে সকলেই 
বিশেষ একটি পথ অনুসরণ করে চলবে। বন্ততঃ বহু পথ আছে। পথের 
বৈচিত্র্য আছে এবং সব বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে এক তত্বে পৌঁছানো যায়। 
একথা যদিও শাস্ত্রে কোথাও কোথাও উল্লিখিত আছে, কিন্ত কোনো একজন 
সাধকের জীবনে পরীক্ষিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনে এই সত্য অতি পরীক্ষিত একটি বাস্তব সত্য। কেবল শ্রুত বাক্য 
নয়; কেবল শাস্ত্রের উপদেশ নয়। শাস্ত্র বলেছেন, “সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্‌ 
সকল জলের একই গতি সমুদ্রে। এই রকম সকলের সেই একই পরম তত্ব্েতে 
গতি। আমরা শিব মহিম্নঃ স্তোত্রে এইরকম পড়েছি “রুচীনাং বৈচিত্র্যাদূজুকুটিল 
নানাপথজুষাং নৃণামেকোগম্যন্ুমসি পয়সামর্ণব ইব' রুচির বিচিত্রতাবশতঃ নানা 
পথ ধরে __খজু-কুটিল, আকা-বাকা, সরল-সোজা নানা পথ ধরে যেমন 
জলরাশি নিয়ে এক মহাসমুদ্রে পৌঁছোয়, তেমনি হে প্রভু! তোমার কাছে 
নানাভাবে সকলে পৌঁছুচ্ছে। কিন্তু এইগুলি সব তত্বের কথা। সেই তত্বকে 
জীবনে পরীক্ষিত করেছেন কজন? এরকম কজনের জীবন-কথা আমরা ধর্মের 
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ইতিহাসে পাই যারা এই বিভিন্ন পথগুলিকে নিজের জীবনে পরীক্ষা করে 
দেখে তার সত্যতাকে নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেছেন? এসব হল শোনা কথা। 
শাস্ত্রের কথা। কিন্তু জীবনে পরীক্ষিত হয়েছে এ দৃষ্টান্ত কোথায়? শ্রীরামকৃষ্ণ 
ছাড়া আর কোথায়ও এইরকম দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই না। এটি একান্ত 
যুগোপযোগী ঘটনা । যুগোপযোগী এই জন্যে যে বহু মত-পথের পার্থক্য, বহু 
বৈচিত্র্যের ফলে পরস্পর কলহে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। অতি বিজ্রান্ত। 
পরস্পর এই কলহের ফলে এসেছে সংশয়। তাই অনেকে বলছেন, যেখানে 
এত মতানৈক্য সেখানে সত্য থাকতে পারে না। সত্য সর্বজনীন__ তাকে 
সর্বজন-গ্রাহ্া হতে হবে। কিন্তু এখানে যখন এত মতপার্থক্য তখন বুঝতে 
হবে এর পেছনে কোনো সত্যই নেই। সত্যিই তাই? শ্রীরামকৃষ্ণ তার জীবনে 
এটি পরীক্ষা করে দেখলেন। পরীক্ষা করে আগে জগন্মাতার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা 
করে তারপর মাকে বলছেন: “মা! তোর কাছে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা 
কিভাবে যায়, তোকে কিরূপে অনুভব করে, আমাকে দেখা ।” বলতে পারা 
যায় যে, বিভিন্ন ধর্ম সেই একই তত্বে গৌঁছুচ্ছে এ কথা তিনিও ধরে নিয়েছিলেন। 
কিন্ত ধরে নিয়েই তিনি তৃপ্ত হননি। নিজের জীবনে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। 
পরীক্ষা করে এক একটি পথে সেই পথের অনুকারীরা যেমন করে চলে, 
ঠিক তেমনি করে চলে, সব আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে অনেক অনুধ্যান 
ও নিদিধ্যাসনের শেষে একেবারে অস্তিমে পৌঁছে তারপর তিনি ঘোষণা করছেন : 
সব গিয়ে সেই এক তত্বে পৌঁছে যায়। সবই এক তত্বে নিয়ে যায়__ একথা 
তার জীবনে পরীক্ষিত সত্য। ধর্মমতে আমরা এর অন্য কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও 
পাই বলে মনে হয় না। তারপরে আর একটি কথা সংক্ষেপে আমাদের ভাবতে 
হবে। সেটা এই যে, বিভিন্ন ধর্মের আদর্শ পুরুষরূপে তিনি সকলের স্বীকৃতি 
লাভ করেছিলেন। যাঁরা ভাব, জীবন ও সাধনা প্রসঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেছেন 
তারা জানেন, বিভিন্ন ধর্মের সাধকেরা এসে তার ভেতরে, তাদের নিজের 
নিজের আদর্শের পরিপূর্তি লক্ষ্য করেছেন, এবং তাদের ধর্ম সাধনার পরাকাষ্ঠা 
প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সমাচার আজকাল সকলের কাছেই বিদিত। এসব বিষয় 
নিয়ে বহু গ্রন্থ আজকাল চারিদিকে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্ম-পথ নিয়ে এই 
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যে তার পরীক্ষা, এ যেন গবেষণাগারে একজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণার মতো। 
না, ঠাকুরের বহু ধর্ম সাধনার কাজটি মনে হয় তার চেয়ে অনেক গুণ কঠিন। 
কারণ সেখানে পরীক্ষার বিষয় হচ্ছে অতি সুস্ষ্াতিসূন্ষ্-__ যা ইন্দ্রিয়ের অতীত 
এবং যাকে আমরা ইন্ড্রিয়ের ভেতর দিয়ে অনুভব পর্যস্ত করতে পারি না, 
সেই তত্ব নিয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ধৈর্যের সঙ্গে একান্ত আত্মনিবেদনে 
এই যে তার গবেষণা, এটি একটি অপূর্ব ব্যাপার। পূর্িবীতে প্রায় তুলনাহীন। 
সর্ব ধর্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তাই দেখতে পাচ্ছি-_ সর্বধর্মস্বরপী রূপে 
তিনি প্রকাশিত এবং প্রতিষ্টিত। এই বিশেষণটি কেবল যে ভক্তির আতিশয্যে 
স্বামীজী উচ্চারণ করেছেন, তা নয়। এটি তার মহা জীবনের একটি এঁতিহাসিক 
তথ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতর দিয়ে আমরা এই সর্বধর্মের স্বরূপতা উপলব্ধি করতে 
পারি। এবং এটি যে একটি পরীক্ষিত তত্ব তা বুঝতে পারি। তার পর আর 
একটি কথা, শুধু যে সব ধর্মের তিনি সাধনা করেছেন, তাই নয়। এই 
যে আগে বললাম, তিনি বিভিন্ন ধর্মের আদর্শরূপে সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ 
করেছেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি তা প্রমাণ করে গেছেন। এবং তার জীবনে 
এই সব আদর্শের অনুসৃতি সত্যি একটা দেখবার জিনিস। তার পদপ্রান্তে 
যারা আশ্রয় নিয়েছে-_ সেই সব বালকদের তিনি কিভাবে তৈরি করেছেন, 
কিভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষাজগতের ইতিহাসে এটিও একটি অপূর্ব দৃশ্য। 
প্রত্যেকের সঙ্গে তার এক একটি বিশেষরূপের সম্বন্ধ। এক একজনকে তার 
এক একরকম শিক্ষাদানের পদ্ধতি । যার যেরকম ভাব তাকে ঠিক তার অনুরূপ 
পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া __ শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদানের এটি একটি বৈশিষ্ট্য 
এবং যার দৃষ্টান্ত কোথাও আমরা এরূপভাবে পাই না। প্রত্যেকটি ভক্তকে, 
প্রত্যেকটি সাধককে তিনি তার নিজস্ব পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এবং 
তার বিপরীত কোথাও কিছু দেখলে তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। ম্বামীজীকে একবার 
একজনকে তার ভাবের বিপরীতরূপে শিক্ষা দিতে দেখে এবং তার উপরে 
প্রভাব করছেন জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ভ€সনা করেন। স্বামীজীকে বলেছিলেন : 
“তুই ওর ভাব নষ্ট করলি। কারও ভাব নষ্ট করতে নেই। এই উপদেশটি 
স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তার ভেতরে ছত্রে ছত্রে আমরা প্রতিফলিত দেখতে পাই। 
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স্বামীজীও পরবস্তী কালে বার বার বলেছেন: কারও ভাব নষ্ট করতে নেই। 
স্বামীজী বলছেন, যাকে শিক্ষা দেবে __তাকে তার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য 
করো। কিন্তু নিজের ভাব তার উপরে আরোপ করো না। এই শিক্ষার্টি স্বা্ীজী 
পৈয়েছেন তারই গুরুর কাছ থেকে । শিষ্যদের প্রত্যেকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে প্রতিভাত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এই শিক্ষাই দিয়েছেন-__ এবং প্রত্যেককে 
তার নিজের ভাবে এগিয়ে যেতে তিনি সাহায্য করেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত 
আমরা উল্লেখ করছি তার শেষ জীবনের একটি ঘটনা থেকে। ঘটনাটি ঘটেছিল 
তার কল্পতরুরূপে প্রকট হওয়ার দিনে। সে দিনও যখন সব ভক্তেরা এসে 
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইছেন__ তিনি তাদের স্পর্শ 
করে বলছেন: “তোমাদের চৈতন্য হোক।' কিন্ত তাদের সকলের অনুভব কী 
রকম হচ্ছে? সে সম্বন্ধে লীলা-প্রসঙ্গকার স্পষ্ট করে বলেছেন, যে যে ভাবেব 
ভাবুক, সেই ভাবে তাকে তিনি উন্নত করে দিচ্ছেন। সকলের জন্যে এক 
পথ নয়। এক পথ্য নয়। সকলের জন্য একটা মাত্র রাজমার্গ আর সকলকে 
সেই পথে চঙ্গতে হবে-_ একথা তিনি কখনও বলেননি । এবং এই কথারই 
অনুক্রমে তিনি বার বার বলেছেন যে ভগবানের অনন্ত ভাব। ভগবানের 
ইতি করতে নেই। তিনি এই পর্যস্ত হতে পারেন, তার বেশি কিছু নয়, 
এই কথা কখনও বলতে নেই। এ কথার আমরা আভাস পাই প্রাচীন শাস্তপ্রস্থাদিতে। 
কিন্ত এমন স্পষ্ট ভাবে, এমন জোর দিয়ে ভক্ত ও ভগবানের ভাববৈচিত্র্যের 
কথাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা-_ এই রকমটি আর আমরা কোথাও পাইনি। এটি 
বিশেষ করে অনুধাবন করবার জিনিস। প্রত্যেককে তার নিজের ভাবে এগিয়ে 
যেতে বলছেন। সেই ভাবে তাকে গড়ে তুলছেন। সেই ভাবে তার সঙ্গে 
তার সম্বন্ধ। অথচ মজার কথা-_ প্রত্যেকেই জানেন, ইনি আমার ভাবের 
লোক। প্রত্যেকেই মনে করেন, ইনি আমার ভাবের লোক-_- সেই বিশেষ 
ভাবেব সমস্ত অভিজ্ঞতা তার আছে। এবং যথার্থই প্রত্যেক পদে তিনি তাকে 
সেই ভাবে এগিয়ে দিচ্ছেন। কেউ যদি বলে, আমার এই রকম বাধা উপস্থিত 
হচ্ছে সাধন পথে; শ্রীরামকৃষ্ণও তাকে বলেন : “হ্যা আমারও এইরকম হত 
গো। তা এইরকম কোরো -_তাহলেই সব কেটে যাবে।” ঠাকুরের মুখে 


শ্রীরামকৃষ। ও যুগধর্ম ১১ 


এই সব কথা শুনে সাধকের উৎসাহ কত বেড়ে যেত। কখনও কাকেও 
নিরৎসাহ করেননি । এই কাকেও নিরুৎসাহ না করা, এটিও তার গুরুচরিত্রের 
একটি বৈশিষ্ট্য। সকলকে উৎসাহ দিচ্ছেন-_ সকলের ভেতরে সেই ভগবান 
আছেন। তার পরের আর একটি কথা বলে আমি আমার ভাষণ শেষ করব। 
শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে __ধর্মজীবনের আদর্শের পরিপৃর্তি কোন্ধানে, মাত্র নিজের 
জীবন সেইভাবে ভাবিত করা, সেইভাবে রূপায়িত করা? না, তার ভক্তদের 
কাছে আরও একটু বেশি প্রত্যাশা । যখন স্বামীজী বললেন, “আমার জীবনের 
আদর্শ হচ্ছে সমাধিতে ডুবে থাকবো, আর মাঝে মাঝে যখন সমাধি ভঙ্গ 
হবে, হয়তো একটু খেলুম, দেহরক্ষার জন্য, আবার সমাধিতে ডুবে যাব।সপ্রিয় 
শিষ্যের মুখে এই কথা শুনে ঠাকুর তাকে ভসনা করে বললেন, “সে কি 
রে? ওর চেয়েও অনেক বড় কথা আছে। আমি তোকে আরও বড় আধার 
মনে করেছি। তুই কোথায় একটি বিরাট বট গাছ হবি-_ যার ছায়ায় এসে 
শ্রান্ত পথিকেরা তাদের ক্রান্তি দূর করবে! তা না হয়ে তুই কি না শুধু 
নিজে সমাধিতে মগ্ন থাকতে চাস?” স্বামীজী এই ভসনা-বাণী কখনও ভোলেননি 
তার জীবনে-_ সেই জন্যে শেষ পর্যস্ত এই একটি কথাই বার বার ধ্বনিত 
প্রতিধ্বনিত :“একটি জীবনও যতদিন বদ্ধ থাকবে আমি ততদিন মুক্তি চাই না।' 
শ্রীরামকৃষ্ণও বলছেন “দেখ! আমাকে ফিরে ফিরে আসতে হবে।” ফিরে ফিরে 
আসতে হবে কেন? কে তাকে বাধ্য করছে? জগতের প্রতি করুণা তাকে 
বাধ্য করছে পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসার জন্য। এই করুণারই অবতার তিনি। 
তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশেষ একটি উক্তি আমাদের বার বার 
মনে পড়ে। যখনই কেউ ঠাকুর সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছেন, কেউ যখন 
জিজ্ঞাসা করছেন স্বামীজীকে, শ্রীরামকৃষ্ণকে তুমি কিভাবে দেখ? তিনি বলছেন 
এল-ও-ভি-ই পারসনিফায়েড্‌। মূর্তিমান প্রেম তিনি। জগতের প্রতি করুণার্র 
হয়ে দেহ ধারণ করে আসছেন। এই জগতের প্রতি করুণার ফলেই বার 
বার তাকে জন্ম নিতে হবে। এবং তিনি তাতে বিরক্ত নন। সমধিতে মগ্ন 
হয়ে যাচ্ছেন। তখনও তিনি বলছেন “মা! আমায় বেহুশ করিস্নি। আমি 
ভক্তদের সঙ্গে কথা বলব।' যে সমাধির আনন্দ পাবার জন্যে যোগী-মুনি-খষিরা 


১২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 


যুগ যুগ ধরে তপস্যা করেন, আর যার একটু আভাস মাত্র পেলে জীবন 
ধন্য হয়ে যায়__ কৃত-কৃতার্থতা বোধ করেন সাধক-_ সেই সমাধি তার 
আসছে, আর তিনি তাকে প্রতিরোধ করছেন। “মা! আমায় বেহুশ করিসনি। 
আমি ভক্তদের সাথে কথা বলব।' কেন? এই পরম অনুভব তার নিজের 
জন্য নয়। ভক্তদের দেবার জন্য । বলেছেন __কেউ কেউ এসে খেয়ে মুখটি 
মুছে চলে যায়। তাদের দলে তিনি নেই। তিনি সকলকে দেবার জন্য এসেছেন। 
নিজে খাবার জন্যে নয়। তার মহাজীবন অনুধ্যান করতে বসে এই কথাটি 
বিশেষ করে আমরা চিন্তা করব, এই কথটি ভাবব। তাহলে আমরা অন্ততঃ 
কতকটা আভাসে ইঙ্গিতে বুঝতে পারব, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের বৈশিষ্ট্য কোন্খানে। 
তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। নিজের জন্যে কিছু রাখছেন না। এমন কি 
সমাধির আনন্দকে পর্যস্ত উপেক্ষা করছেন। যেহেতু তিনি এসেছেন জগৎ 
কল্যাণের জন্য, এই জগৎ কল্যাণে আবির্ভূত যুগপুরুষ তিনি, তাই সর্বভূতে 
ঈশ্বর দর্শনের সাধনাকেই যুগ-ধর্ম বলে ঘোষণা করে গেছেন। সর্বভূতের অন্তরে 
তিনি নিত্য বিরাজমান। তাই তিনি বলছেন : কাঠে তার পৃজা হয়, পাথরে 
তার পূজা হয়, আর মানুষে হয় না? সর্বজীবের ভেতরে যে তিনি আছেন, 
এই যে চির প্রসিদ্ধ কথাটি-_ আমরা তা বিস্মৃত হয়ে গেছি। শাশ্বত এই 
সত্যটিকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে, সেই পথে সকলকে প্রচালিত করবার 
জন্য বর্তমানে এই বিভ্রান্তির যুগে এই হতাশা ও অবিশ্বাসের কালে শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেহ ধারণ করে এসেছেন মানব-কল্যাণের প্রয়োজনে । আমরা নিজেরা ধন্য 
যে, এই সুবর্ণ যুগে আমরা জন্মাতে পেরেছি। তার মহান প্রভাব এখনও 
উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে চারিদিকে; তিনি আমাদের সকলের মাঝখানে এখনো 
বিরাজমান। আসুন তার কাছে প্রার্থনা করি: আমাদের এই যুগে জন্ম যেন 
সার্থক হয়, সকলেই আমরা যেন মুক্তি-পথের অভিযাত্রী হতে পারি। বহুজনহিতায় 
বহুজন-সুখায় আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়__ যুগগুরুর প্রদত্ত এই মহামন্্ 
অজপা গ্রহণ করে।* 


বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবর্ষের আলোকে, পূ. ৩৮৯-৪০০। 


অবতারতত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


বর্তমানকালে বঙ্গদেশে তো বটেই, বঙ্গের বাইরে, ভারতের অন্যান্য 
স্থানে এবং ভারতের বাইরেও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের প্রতি সকলের একটা 
আকর্ষণ বেশ বোঝা যায়। এই আকর্ষণ দেখে আমাদের মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের 
ইচ্ছায় অপ্রতিহত গতিতে তার ভাবের বিস্তার হচ্ছে। আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
সাধু-সন্ন্যাসী বা ভক্ত যে তাকে প্রচার করব সে সাধ্য আমাদের নেই, সে 


ধৃষ্টতাও নেই। 


আমরা জানি, তার ইচ্ছাতেই তার ভাব চারিদিকে ছড়াবে। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলতেন, জগন্নাথেব রথ চলবেই। ভক্তবৃন্দ তার রথের দড়ি ছুঁয়ে নিজেদের 
ভাগ্যবান মনে করবে। তাদের শক্তিতে রথ চলে না, জগন্নাথের শক্তিতেই 
চিলে। আমরা যারা তার ভক্ত বলে নিজেদের মনে করি, তাদের বিশেষ 
কবে ভাববার বিষয় যে, আমরা যে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করি, তার উপাসনা 
কবি বা তার ভাবের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করি, সেই ভাব সম্বন্ধে আমরা 
কতদূর সচেতন। এটি আমাদের সকলেরই ভাববার বিষয়। 


দেবতা অসংখ্য। রামকৃষ্ণ ঠাকুর এবং আরও অনেক ঠাকুর এই ভারতে 

বা বাইরেও প্রচারিত হচ্ছেন। এখন আমাদের বিশেষ করে চিস্তার বিষয় যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের এ তেত্রিশ কোটি দেবতাদের অন্যতম করে ফেলছি 
না তো? তেত্রিশ কোটির অর্থ অসংখ্য। শ্রীরামকৃঞ্কে আমরা যদি সেই 
ংখ্য দেবতাদের মধ্যে আর একজন মনে করি, তাহলে তার প্রতি কতখানি 
আনুগত্য দেখানো হল সে কথা ভাবতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন পূজা করি, 
তার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করি, তখন দেখতে হবে তিনি আমাদের কাছে 
কোনো বিশেষ অর্থ বা ভাবমূর্তি নিয়ে আসছেন কি না। অবতার সম্বন্ধে 
আমাদের বড় উদার মত আছে। ভাগবতে আছে-_ “অবতারাহ্াসংখ্যেয়া” 
_-অসংখ্য অবতার। সেই অসংখ্য অবতারের উপর দিনে দিনে আবার নতুন 
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নতুন অবতার যোগ হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে তার জীবৎকালেই কেউ কেউ অবতার 
বলে প্রচার করেছিলেন। তাদের সেই প্রচারের চেষ্টা দেখে তিনি বলেছিলেন, 
কেউ ডাক্তার, কেউ থিয়েটার করে, আর বলে অবতার। অবতারের তারা 
কি বোঝে? অবতার কথায় ঘেন্না হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আমরা অবতারের 
তাৎপর্য কিছু না বুঝেই অবতার অবতার বলে প্রচার করছি। 


স্বামী বিবেকানন্দ যখন আসামে গিয়েছিলেন সেখানে একটি যুবক তার 
কাছে একখানি ছবি নিয়ে এসে বলছেন, স্বামীজী, বলুন দেখি, ইনি অবতার 
কি না। স্বামীজী গন্ভীরভাবে বললেন, দেখ বাপু, না খেয়ে খেয়ে তোমার 
মাথাটা শুকিয়ে গিয়েছে। একটু ভাল করে খাওয়া দাওয়া কর। তার একথার 
তাৎপর্য হল অবতারকে বোঝা যদি এতই সহজ হত তাহলে আর ভাবনা 
ছিল না। ছবি দেখে অবতার নির্ণয় করা! আমাদেরও এইরকম দুর্দশা । আমরা 
ছবি দেখে অবতার ঠিক করি। অবতার সম্বন্ধে প্রচারকেরও অভাব নেই। 
তারা কেউ বলেন যে, এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছলে এইরকম দশখানি 
চিঠি তুমি বিলি করবে। তাহলে তোমার পরম কল্যাণ হবে আর না করলে 
সমূহ সর্বনাশ। তারা কয়েকজনের নজিরও দিয়ে দেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি 
বিলি করেনি বলে তাদের সর্বনাশ হয়েছে, অমুক অমুক ব্যক্তি বিলি করেছে 
তাই তাদের পরম কল্যাণ হয়েছে। এখন, যার কাছে এই চিঠি পৌঁছবে মঙ্গলের 
আশায় না হোক, অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাকে বাধ্য হয়ে এ চিঠিগুলি বিলি 
করতে হয়। 


এই ভাবে অবতারের প্রচার হবে! আমাদের মনের দুর্বলতার সুযোগ 
নিয়ে কি ভাবে আমাদের উপর সব দিক দিয়ে জবরদস্তি হচ্ছে তা ভাববার 
বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এরকম কত অবতার আসবে যাবে। খীশুশ্রীস্ট 
বাইবেলে বলেছেন, 73০৮/216 01 8150 [1001)915_ মেকি অবতার থেকে 
সাবধান। আসল কথা, খুব উচ্চশ্রেণীর সাধক ছাড়া কেউ অবতারকে বুঝতে 
পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, রামচন্দ্র যখন অবতার হয়ে এসেছিলেন তখন 
মাত্র বারোজন খষি তাকে অবতার বলে চিনেছিলেন। আর সকলে জানত 
তিনি দশরথের ব্যাটা। শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হলে তাকেও অবতার বলে কজন 


অবতাবতত্ত্ব ও শ্রীবামকুষ্, ১৫ 
জেনেছিল? শ্রীকৃষ্ণ আক্ষেপ করে বলেছেন__ 
অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 


পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরমূ।॥ | __গীতা, ৯/১১ । 
--মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা আমাকে মানবদেহধারী বলে অবজ্ঞা করে, আমার যে 
পবমতত্ব তা জানে না। শ্রীবামকৃষ্চ বলছেন, নরলীলায় বিশ্বাস হওয়া খুব 
কঠিন। ভগবান মানুষের মতো চলছেন ফিরছেন খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, তার জন্ম-মৃত্যু, 
বোগ-শোক হচ্ছেঃ এসব দেখে কে ভাববে যে তিনি অবতার? পরমেশ্বর 
স্বয়ং এইরকম দুর্ভোগ ভোগ করেন, তা মানুষের বিশ্বাস হয় না। ঠাকুর এইজন্যে 
বলেছেন, নরলীলায় বিশ্বাস হওয়া কঠিন! কারণ যাকে মানুষের মতো দেখছি, 
তাকেই আবার ঈশ্বর বলার চেয়ে একটি নুড়িকে ঈশ্বর বলা সহজ। কারণ 
নুডির ভিতবে কোনো পরিবর্তন দেখি নাঃ যেমন নুড়ি তেমনি আছে। আমার 
মনের ভাব দিয়ে তাকে যদি সর্বব্যাপী বলে কল্পনা করি কিংবা তাকে যদি 
হেয জ্ঞান করি, নুড়ি তার কোনো প্রতিবাদ করে না। অবতারকে আমরা 
এবকম ভাবতে পারি না, কারণ তার ব্যাবহারিক জীবন আছে। তার জন্মমৃত্যুঃ 
জরাব্যাধি আছে। কি কবে বিশ্বাস হবে “তিনি ঈশ্বর' বলে? 
দেবকী বলছেন যে, প্রলয়ের পর যিনি এই বিশ্বসংসারকে সৃষ্টি করেন, 
এক বস্ত্ব থেকে আর এক বস্ত্র যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখে এই বিশ্বব্রক্মাণ্তকে 
তাব শরীরের ক্ষুদ্র এক অংশে ধারণ কবেন, তিনি আবার সম্ভানরূপে আমার 
গর্ভে জন্মালেন__ “অহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ”_ নরলোকের এ 
কি বিডম্বনা! 
বিশ্বং যদেতত স্বতনৌ নিশাস্তে বথাকাশং 
পুরুষঃ পরো ভবান্‌। 
বিভর্তি সোহয়ং মম গর্ভগোত্ভুদহো 
নৃূলোকস্য বিড়ম্বনং হি তত ॥ 
__ভাগবত, ১০/৩/৩১ । 
ভগবানকে ধরা এত. সহজ! তাহলে তো জগতটা তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে যেত। 
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যারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সর্বদা ছিলেন, তারাও তাদের অবতাব 
বলে বুঝতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গেও যারা ছিলেন তাদেব মধ্যে 
কয়জনই বা তাকে অবতার তো দূরের কথা, খুব উচ্চদরের সাধক বলে 
বুঝতে পেরেছিলেন? 


একদিন জনৈক নবাগত ব্যক্তি উদ্বোধনে স্বামী সাবদানন্দ মহারাজকে 
কথাপ্রসঙ্গে বলছেন, আমি সাধুসঙ্গ করতে এসেছি। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 
বললেন, তা তো করতে এসেছ, কিন্তু ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ঠাকুর চাকর বামুন চবিবশ ঘণ্টা তার সঙ্গে থাকত এবং 
তাদের কারো জীবনে যে বিশেষ কিছু পবিবর্তন হয়েছে এমন দেখা যাযনি। 
সুতরাং ঠাকুরের প্রদীপ্ত সানিধ্যে থেকেও তাকে জানতে পারা যায়নি । সেক্ষেত্রে 
আমরা তাকে বুঝে ফেলব এ কল্পনা একেবারে অলীক, আকাশকুসুমেব মতো। 
অবতারকে কেউ বুঝতে পারে না। অবতার সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন, একরকম 
গাছ আছে জান? ঠিক দেখতে গাছের মতো, ডালপালা ফলফুল সব হয, 
কিন্ত সেটি কি গাছ তা কেউ জানে না। তাই লোকে তাকে বলে অচিন 
গাছ। কেউ চেনে না এইজন্য তার নাম অচিন। অবতার যখন আসেন তিনি 
এরকম অচিন গাছ হয়েই আসেন। আমাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহাব 
করেন, কিন্তু তিনি মানুষ হয়েও যে মানুষ নন একথা বুঝতে পারে কে? 
তার কৃপায় যে তার স্বরূপ ধারণা করবার চেষ্টা কবে একটু সার্থকতা লাভ 
করেছে সে পারে। তার মাপকাঠি দিয়ে সে যখন বুঝতে যায়, সেই সীমিত 
মাপকাঠি দিয়ে যতটুকু বোঝা সম্ভব ততটুকুই বুঝতে পারে। 

একটি উপদেশে ঠাকুর বলছেন যে, একজন জহ্ছবি তার ভৃত্যকে একটি 
বহুমূল্য রত্ব দিয়ে তার বাজারদর যাচাই করে আসতে বললে। সে বাজারে 
যেখানে তরিতরকারি বিক্রি হয় সেখানে গিয়ে এক বেগুনওয়ালাকে বললে, 
এটার কি দাম দেবে বল তো? বেগুনওয়ালা বললে, বেশ চক্চক্‌ করছে, 
মন্দ না তো। তা আমি ওর জন্য এক সের বেগুন দিতে পারি। যে বিক্রি 
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নয়'। সে ফিরে এসে মনিবকে বললে, এক সের বেগুন দেবে বললে। 
তারপর তিনি আর একটু বড়দরের ব্যাপারির কাছে পাঠালেন-__ সে কি বলে। 
সে আর একটু মাত্রা বাড়িয়ে বললে। তারপরে বললেন, এইবার একজন ভাল 
জহুবির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। জহুরির কাছে যেতে সে দেখেই বললে, 
এ তো অমূল্য জিনিস, এ তুমি কোথায় পেলে? আমার যত সম্পত্তি আছে 
সব বিক্রি করেও এর দাম আমি দিতে পারব না। যে জহরি জহর চেনে 
সে এই কথাটি বুঝতে পারে, কিন্ত সেরকম জুরি কজন আছে? আমরা 
সাধারণ মানুষ অবতার সম্বন্ধে কতটুকু বুঝতে পারি? কিন্তু অবতারকে জানবার 
সামর্থ্য যদি আমাদের না-ই থাকে তাহলে অবতারের আমাদের কাছে আসার 
সার্থকতা কি? তার আসা না আসা তো সমান হয়ে যাচ্ছে। তা নয়। ভগবান 
মানুষের মধ্যে মানুষের বেশে আসেন, আর তার এই আসার ফলে মানুষের 
একটা নতুন দৃষ্টি উন্মোচিত হয়। সে তার মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ দেখতে 
পায়। সেই আদর্শ সম্বন্ধে তার ধারণা যতটুকু ততটুকুর ভিতর দিয়ে সে দেখে। 
ক্রমশঃ এই ধারণার বিস্তার হতে থাকে। যে বেগুন বিক্রি করছে তার চেয়ে 
যে কাপড় বিক্রি করছে তার ধারণা একটু বেশি। আর জহুরি যে, তার 
ধারণা আরও বেশি। এইরকম শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝবার জন্য আমরা নিজের নিজের 
ছোট্ট মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে দেখতে গিয়ে দেখি মাপে কুলোয় না। 


মহিম়নঃ স্তোত্রে আছে__ ভগবান শঙ্কর এক লিঙ্গরপ ধারণ করেছেন। 
ব্রহ্মা সেই লিঙ্গরূপ তলায় কতদূর অবধি গিয়েছে দেখবার জন্য ডুব দিলেন, 
কিন্ক শেষ পেলেন না। বিষুর উপরের দিকে গেলেন, তিনিও শেষ পেলেন 
না। এই অস্ত না পাওয়া হচ্ছে অবতারের বৈশিষ্ট্য। আমরা আমাদের মাপকাঠি 
দিয়ে অবতারকে বুঝতে গিয়ে যখন দেখি মাপে কুলোয় না, তখন তার 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয যে, ইনি অসাধারণ। এই অসাধারণত্বকে ব্যক্ত 
করার জন্য কত কাব্য, কত দার্শনিক তত্ের সৃষ্টি হয়েছে___ কিন্তু কবিরাও 
সীমা নির্ণয় করতে পারেননি, দার্শনিকও তার অন্ত পাননি । কেউ তার অস্ত 
পায় না, কিন্ত না পেলেও তিনি যে অন্তরকে অতিক্রম করে বিরাজিত-__ 
একথা সকলে বুঝতে পারে। যার যার বোধশক্তি অনুসারে সে বোঝে । “চিদাকাশে 
যার যা ভাসে তাই তার বোধের সীমানা” __যার যতটুকু বুদ্ধি, বার আধারে 
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যতটুকু ধরে সে ততটুকু দেখে, 'আর, এ-ও দেখে যে তার আধার ছাপিয়ে 
যাচ্ছে। এই অনস্তকে আমরা বুঝতে না পারলেও এইটুকুই বুঝতে পারি, 
আমাদের কাছে এই আদর্শ অপরিমেয় এন্ব্ এনে দিয়েছে । কারণ একে অবলম্বন 
করে, একে বুঝতে চেষ্টা করে ক্রমাগত আমরা আমাদের আধারকে প্রসারিত 
করে যাচ্ছি। ভগবান কখনও সেই আধারে সীমিত হয়ে যাবেন না, কিন্তু 
আমাদের আধারটা বড় হচ্ছে। ভগবান আমাদের কাছে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ 
করছেন, আমাদের অন্তরকে প্রসারিত করছেন। 


উপনিষদে একটি দৃষ্টাত্ত দেওয়া হয়, 


যথোদকং শুদ্ধ শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। 
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ 

__কঠ উপনিষদ, ২/১/১৫ । 
_-একটি শুদ্ধ জলবিন্দ্রু একটি শুদ্ধ জলরাশির মধ্যে যখন পড়ে সে সেই 
জলবিন্দু আর থাকে না, জলরাশিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তেমনি জ্ঞানী 
ব্যক্তি যখন ভগবানকে জানতে চেষ্টা করেন, তখন তিনি তার আধারের মধ্য 
দিয়ে ভগবানকে বুঝতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তার আধার সীমিত, তা দিয়ে 
ভগবানকে বোঝা যায় না। এইজন্য ক্রমশঃ তার আধার শুদ্ধ হতে থাকে, 
আধারের বিস্তার হতে থাকে, হতে হতে সেই আধারেরও আর কোনো সীমা 
থাকে না, তখনই তাকে বোঝা সম্ভব। অর্জন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন__ 
স্বয়মেবাত্মনাত্মানাং বেখ তং পুরষোত্তম। __গীতা, ১০/১৫ । 
_হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি নিজেই কেবল নিজেকে জান, তোমাকে আর কেউ 
জানতে পারে না। জানবার আর উপায় নেই, কারণ সকলেই তার সীমিত 
আধারে তাকে ধরবার চেষ্টা করছে। অসীমকে কখনও সীমার মধ্যে আবদ্ধ 
করা যায় না, একথা মানুষ বুঝতে পারে না। সে এই চেষ্টা ক্রমাগত করে 
যাচ্ছে এবং তার ফলে কি হচ্ছে? তার অস্তরের বিস্তার হচ্ছে। বিস্তার হতে 
হতে যেমন ভগবান অনস্ত তেমনি তার হৃদয়টা অনস্ত হয়ে যাচ্ছে। -_যেমন 
এ জলবিন্দুটি জলরাশিতে গিয়ে জলরাশির রূপ ধারণ করছে। এইভাবে ভক্ত 
ভগবানের চিন্তা করতে করতে তার সীমিত ব্যক্তিত্ব আর থাকে না, সে 
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তখন অনস্ত হয়ে যায়। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, কুমুরে পোকাকে ভাবতে 
ভাবতে আরশোলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়। কুমুরে পোকা আরশোলাকে ধরে 
তার গর্তের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মুখটা বন্ধ করে দেয়। তারপরে অনেক দিন 
পরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে আরশোলা নয়, একটি কুমুরে পোকা। 
তাই দেখে বলে, আবশোলা কুমুরে পোকাকে চিন্তা করতে করতে কুমুরে 
পোকা হয়ে যায়। অর্থাৎ ভক্ত ভগবানকে চিন্তা করতে করতে তার যে দীমা 
তার যে অপূর্ণতা, তার যে ব্যক্তিত্ব, সেটিকে তাতে লয় করে ফেলে। সে 
নিশ্চিহ হয়ে যায়, কিন্তু তার নাশ হয় না, সে পূর্ণ হয়। আমরা প্রত্যেকেই 
ভগবানের একটি ক্ষুদ্র অংশ। আমরা যখন তাকে ভাবতে চেষ্টা করি, ধীরে 
অনস্ত হয়ে যাই। 
জি এই কথাই উপনিষদের পূর্বোক্ত এ দৃষ্টাস্তে 


আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যেঃ এই যে আমাদের আ 
ক্ষত্র অন্তর-আকাশ, তা-ই বহিরাকাশ অর্থাৎ বাহ্য আকাশের গা 
তাকে আমরা এতটুকু ছোটো করে ধরেছি। আমরা মনে করছি আমাদের 
জা রাজডও উস উওর 
দশ আডুল পরিমাণ সীমিত ত 
জজ ব্যক্তিটি স্বরপতঃ সেই বিশাল 


স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাতত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্‌।॥ 

__শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৩/১৪ । 
তিনি এই সমস্ত পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করে, দশাঙ্গুল হয়ে অধিষ্ঠান করছেন। 
কেন? না, তার বেশি আমাদের ধারণার সামর্থা নেই। তাই তগবান আমাদের 
কাছে মানুষের রূপ ধরে আসেন এবং মানুষরূপেই ভার পরিচয় আমাদের 
কাছে হয়। সেই মানুষরূপ পরিচয়ের ভিতর দিয়েই আমরা দেখি তার অতিমানব 
সম্তা। অতিমানব সত্তাটি আমাদের কাছে ক্রমশঃ প্রকাশ্য হয়। প্রথমে আমরা 
তার অতিমানবতা বুঝতে পারি না। কিন্ত হদি শ্রদ্ধা সহকারে তাকে ভাবি 
যদি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখি, তকে আপনার বলে মনে করি__ তাহলে 
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ধীরে ধীরে আমাদেব অস্তরেব বিস্তার হয়। শেষ পর্যস্ত সেই হৃদয় তাব মতো 
প্রসারিত হয়। তিনি যেমন অনস্ত, তেমনি ভক্তের হৃদয়ও অনস্ত। এইটি 
বুঝবার জন্য আমাদের অবতারকে গোড়া থেকে বুঝতে হবে, তার চরিত্র 
বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তিনি আমাদের কি শেখাচ্ছেন, কি দিতে এসেছেন, 
কি করে আমরা তার সান্নিধ্যের দ্বারা লাভবান হব, -_এটি আমাদের বিচাব 
করে, চিন্তা করে দেখতে হবে। 


এ যে স্বামী সারদানন্দ মহাবাজ বললেন, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িব 
লোকজন, প্রতিবেশীরা শ্রীরামকৃষ্ণের জ্বলস্ত সামিধ্যে ছরেব পর বছর থাকলেও 
তাদের কোনও পরিবর্তন হল না, এব কারণ কি? কারণ তারা কাছে থেকেও 
বহু দূরে, মানে-_ তারা তার শবীরের কাছে, কিন্ত তার ভিতবের বস্তুটিকে 
চেনে না। এ যে ভগবান বলেছেন, “অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌ঃ 
(নীতা ৯/১১) __আজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি আমাকে মানবদেহধারী বলে অবজ্ঞা 
করে। সাধারণ মানুষ অবতারকেও তাদেরই মতো মনে কবে। তাই তারা 
ভগবানের যে ভগবস্তা তার কোনো স্বাদ পায় না। তারা তার মানবদেহ দেখে 
উপেক্ষা করে, তাদের সমধর্সী বলে মনে করে। তাব ভিতরে যে অনস্তত্ব, 
যে পবিভ্রতা, পূর্ণতা, অসীমত্ব সেগুলি তারা বুঝতে পাবে না এবং বুঝতে 
পারে না বলে তারা তাকে সবসময উপেক্ষাই করে আসছে। 


অবতারকে সাধারণ লোকে যদি বুঝতে না পারে, তাহলে অবতার 
আসেন কেন? আসেন এইজন্য যে, যে দুচারজন তাকে খানিকটা বুঝতে 
পারে, মাত্র তারাই তাকে পূর্ণরপে জানে । তাছাড়া যারা শুদ্ধ আধার তারা 
কতকটা বুঝতে পারে, তাদের ভিতর দিয়ে গিয়ে তিনি অপর সকলের খানিকটা 
বোধগম্য হন। যেমন বিশ্বরূপ দর্শন করে সঞ্জয় বলছেন, 


দিবি সূর্যসহশ্রসা ভবেদ্‌ যুগপদুখ্িতা। 

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ 

গীতা, ১১/১২ । 
__ আকাশে যদি একসঙ্গে সহশ্র সূর্যের প্রভা সমুদিত হয় তাহলে সে দীপ্তি 
ভগবানের রূপের তুল্য হয়তো হতে পারে। এর তুলনা হয় না। কারণ তিনি 
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অতুলনীয়। তার উপমা নেই। তবে আমাদের দৃষ্টিতে তা একেবারে কল্পনাতীত, 
কারণ হাজার সূর্য কেউ দেখেনি। এক সূর্যের দিকেই তাকাতে পারি না, 
চেখ ঝলসে যায়, সেখানে হাজার সূর্য একসঙ্গে অবস্থান করলে কি অবস্থা 
হবে তা আমাদের কল্পনার অণ্ীত। তাতেও বলছেন, তার জ্যোতির সঙ্গে 
তুলনা করা যায় না। কারণ হাজার সূর্যের যেজ্যোতি সে জড় জ্যোতি, সে 
তো তীবই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। “তস্য ভাসা সর্বমিদং 
বিভাতি”_ তার যে দ্যুতি, তার যে জ্যোতি তাই দিয়েই বিশ্ব প্রকাশিত, 
সূ্যও সেই জ্যোতিতে প্রকাশিত। সুতরাং তাকে কি করে বুঝব? অবতার 
সেইজন্য নিজেকে ঢেকে আসেন। এরকম চোখ ঝলসে যাওয়া জ্যোতি নিয়ে 
তিনি আসেন না। 


এইজন্য দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেননি 
যা দেখে লোক বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে যাবে। বাল্যে তার যে অঙ্গকাস্তি ছিল 
সেই অঙ্গকাস্তি দেখেই লোক মুগ্ধ হয়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, মা, 
তুই আমার বাইবেব রূপ নে, আমায় ভিতরের রূপ দে। তিনি এসেছিলেন 
বাইবের নয়, ভিতরের রূপ দেখাবার জন্য । তাই বাইরের রূপকে তিনি সংবরণ 
করলেন, ছদ্মবেশে রইলেন। শ্রীরামকৃঞ্চ এর উপমা দিয়েছেন, রাজা ছদ্মবেশে 
যেমন রাজ্যে ঘুরতে আসে। তিনি যদি রাজবেশে আসেন তাহলে রাজাকে 
দেখে প্রজারা সকলে সসন্ত্রমে দূরে সরে যাবে। প্রজার সঙ্গে তার সম্বন্ধ 
স্থাপন হবে না। তাই তিনি রাজ-এশ্বর্য ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের বেশে 
এলেন, যাতে মানুষ তার থেকে দূরে সরে না যায়। তিনি এসেছেন তাদের 
অন্তরে প্রবেশ করবার জন্য। যদি তিনি তার অতুলনীয় এঁশ্বর্য দিয়ে তাদের 
বিভ্রান্ত করে দেন, তাহলে তার অবতার হয়ে আসারই সার্থকতা থাকে না। 
এইজন্য অবতার বাইরে তার এশ্বর্যকে প্রকট করেন না। যদি কখনও প্রকট 
করেন, তার হয়তো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু যাদের জন্য তিনি 
অবতার হয়ে আসেন, তাদের কাছে তিনি তাদেরই মতো হয়ে আসেন। 


শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতারত্ব গ্রহণ করেছিলেন, বৃন্দাবনে গোপাবালকেরা 
তাকে তাদেরই মতো একজন গোয়ালার ছেলে বলে জানত। তার সঙ্গে খেলা 
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করত, কখনও তার কাধে চড়ত। মিষ্টি ফল পেলে খেতে খেতে তার মুখে 
তুলে দিত। যদি তার এশ্বর্যের ভাব মনে থাকত তাহলে কি তা পারত? 
যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে খেলা করছেন, তাকে খাওয়াচ্ছেন পরাচ্ছেন, তাকে 
বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সদা সতর্ক হয়ে আছেন। ভগবান 
যদি নিজের এশ্বর্য তাকে দেখাতেন তাহলে কি যশোদা তাকে নিজের সন্তান 
বলে গ্রহণ করতে পারেন? 


দেবীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে তিনি তার সেই অপরূপ রূপ 
- শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন । দেবকী সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, 
ভগবান, এ রূপ আপনি সংবরণ করুন। এখনি কংসের চরেরা দেখে ফেলবে, 
আর কংস মারতে আসবে। মাতৃন্মেহে অন্ধ জননী বুঝতে পারলেন না যিনি 
সর্বশক্তিমান সর্বেশ্বর, কংসের চরেরা এসে তাকে মারবে এ কি সম্ভব? কিন্তু 
ভগবান তকে মাতৃক্সেহ দিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছেন। ভাগবতেই আছে, এঁ চতুর্ভুজ 
দেখাবার পরে তিনি একটি শিশুর রূপ ধারণ করলেন এবং বসুদেব ও দেবকীকে 
মায়ায় ভুলিয়ে দিলেন। তখন বসুদেব তাকে নিয়ে নন্দগোপের বাড়িতে রেখে 
এলেন কংস শিশুকে হত্যা করবে এই আশঙ্কায়। এই যে তিনি মায়া দিয়ে 
ভুলিয়ে দেন, কেন দেন? না, তা না হলে তাকে মানুষ আপনার বলে 
গ্রহণ করতে পারবে না। মানুষ তাকে আপন করে নিতে পারবে না বলে 
তিনি ছদ্মবেশে আসেন। সমস্ত এই্বর্যকে লুকিয়ে তাদেরই মতো হয়ে আসেন, 
কিন্ত তিনি জানেন তিনিই তাদের রক্ষাকর্তা। 


অর্জুন ভগবানের বিশ্বূপ দর্শন করে বলছেন, হে ভগবান, আমি তোমাকে 
তাচ্ছিল্য করেছি সখা বলে- -“সখেতি মত্তা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ! হে 
যাদব! হে সখেতি।” (গীতা ১১/৪১) __তোমাকে বলেছিলাম তুমি বদুবংশসন্ভূত, 
তুমি সখা, তুমি আমার বন্ধু । যখন বলেছিলাম তখন তোমার এই্বর্য বুঝিনি। 
“অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাত প্রণয়েন বাপি ॥।+ (গীতা ১১/৪১) 
_তোমার এই মহিমাকে আমি জানতাম না। তাই তোমার প্রতি যে অবস্ঞা 
প্রদর্শন হয়েছে তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। ভগবান ক্ষমা করতেই এসেছেন। 
তিনি চেয়েছেন ভক্তরা তাকে বন্ধুভাবে একাত্ম করে দেখুক, সস্তানভাবে 
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লালনপালন করুক, কান্তভাবে ভালবেসে তাকে অবলম্বন করুক। সকলকেই 
যার যার ভাব অনুসারে তাব কাছে সেভাবে ধরা দেবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ 
হন। কিন্ত যখন তিনি ধরা দেন তখনও তার ভিতরে একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, 
যে বৈশিষ্ট্য তিনি ধীরে ধীরে প্রকাশ করেন, সহসা করলে তারা ধরতে পারবে 
না। কাজেই গোপীবা যখন শ্রীকৃষ্ণকে তাদের প্রিয় বন্ধু বা কাস্ত বলে ভাবছেন 
তার মানে এই নয় যে, তারা তার এরশ্বর্যকে জানতেন না। এশ্বর্যকে তারা 
দূরে সরিয়ে আপনার প্রিয়জন রূপে চান। রাসলীলাকালে ভগবান অদৃশ্য হলে 
গোপীরা তাকে খুঁজে বেড়াবার সময় যখন তার স্তি করছেন, বলছেন-_ 
'ন খলু গোপিকানন্দন ভবান্‌ অখিল দেহীনামন্তরাত্মদূক্* __তুমি কেবল 
গোপিকাদের আনন্দদায়ক শ্রীকৃষ্ণ নও, তুমি সকলের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে 
অবস্থান করছ। তুমি আমাদের ভিতরে থেকেও কি দেখতে পাচ্ছ না, তোমার 
বিরহে আমাদের অন্তরে কি দারুণ বেদনা? গোপীরা তার সর্বব্যাপিতা ইচ্ছা 
করে ভুলে গিয়েছেন, কারণ সর্বব্যাপী শ্রীকৃঞ্ণকে তারা চান না, তারা চান 
তাদের কান্তকে, যাকে তারা সেবা করতে পারবেন, প্রিয়জন বলে আলিঙ্গন 
করতে পারবেন। যশোদার মতো তাকে লালন পালন তাড়ন ভসনা করতে, 
বিপদ থেকে তাকে রক্ষার চেষ্টা করতে পারবেন। এমনি করে তিনি ভক্তের 
কাছে ধরা দিতে আসেন। তিনি এশ্বর্য দেখালেও ভক্ত তাতে ভোলেন না। 
ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের চর অসুরদের দমন করছেন, তখন 
যশোদা দৈব উৎপাত মনে করে শ্রীকৃষ্ণের গায়ে গরুর ল্যাজ বুলিয়ে দিচ্ছেন। 
গোয়ালার ঘরে জন্ম, তাই বিশ্বাস করেন গরুর ল্যাজ বুলিয়ে দিলেই আর 
কোনো অমঙ্গল হবে না। ভগবান তার সন্তান, তাকে রক্ষা করতে হবে। 
এইরকম ভাব নিয়ে তবে ভগবানের সেবা সম্ভব হয়। ভক্ত তাকে আপনার 
বলে মনে করে, তাকে তাদেরই একজন ভাবে। 

ভাগবতে একটি দৃষ্টান্ত আছে-__ চাদ জল প্রতিবিদ্থিত হয়। সেই প্রতিবিশ্ব 
চাঁদের সঙ্গে মাছেরা খেলা করে। মনে করে তাদেরই মতো একটি মাছ। 
ঠিক সেইরকম ভগবান যখন দেহধারণ করে আমাদের মধ্যে আসেন, তখন 
আমরা আমাদেরই মতো মনে করে তাকে নিয়ে খেলা করি। কিন্ত এই খেলার 
একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ধীরে ধীরে তিনি আমাদের উন্নত করেন। আমাদের 
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হৃদয়কে শুদ্ধ করেন, নির্মল) উদার করে দেন। ক্রমশঃ তার এশ্বর্য আমাদের 
কাছে স্বাভাবিক হয়ে আসে, এশ্বর্য বলে আর মনে হয় না। তাকে আমাদেরই 
মতো সাধারণ মানুষ বলে ভাবি, সাধারণ মানুষ হয়েও তিনি তার অসাধারণত্বকে 
ধীরে ধীরে তাদের সামনে উন্মোচিত করেন -_যাতে তারা হতচকিত না 
হয়, তাদের চোখ ঝলসে না যায়। এইজন্য তিনি তাকে ধারণা করবার আরও 
বেশি করে শক্তি দেন। এইভাবে ভগবান নিজেই আত্মপ্রকাশ করেন তাদের 
কাছে। 


এই আত্তমপ্রকাশে দীর্ঘ সময় লাগে । আমরা জানি না কত দিনে অবতারকে 
আমরা চিনতে পারব, কিন্তু এইটুকু বুঝি যে, যত দিন যাবে অবতাবের প্রভাব 
তত ব্যাপকভাবে চারিদিকে বিস্তৃত হবে। যে জগদুদ্ধারিণী শক্তি তিনি নিয়ে 
এসেছিলেন সেই শক্তি জগতে কার্যকরী হবে, জগতকে তা উন্নততর করবে। 
এটি সহসা হয় না, ক্রমশঃ প্রকাশ্য । স্বামীজী বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে 
সত্যযুগের আরম্ভ হয়েছে। আমরা অবাক হই, ভাবি কোথায় সত্যযুগ ! এই 
হানাহানি হিংসা দ্বম্থ স্বার্থপরতা; এর ভিতরই সত্যযুগের আরম্ভ হল? আমরা 
ভুলে যাই যে, একটা যুগের আরম্ভ কখনও হঠাৎ হয় না। যেমন যুগের 
পরিবর্তন, তেমনি অবতারের বিবর্তনও ধীরে ধীরে হয়। তিনি একটু একটু 
করে নিজেকে প্রকাশ করেন। না হলে এই প্রকাশের সার্থকতা থাকত না। 
তাই যত দিন যাবে তত আমরা শ্রীরামকৃঞ্চকে ধীরে ধীরে বুঝতে পারব। 
মানবরূপে যদি তাকে দেখি তাহলেও তার ভিতরের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের 
মুদ্ষ না করে পারে না। তাই লীলাপ্রসঙ্গকার স্থামী সারদানন্দ মহারাজ অনেক 
জায়গায় ঠাকুরকে মানবভাবে কি করে নিতে পারি, মানবরূপে তার কি বৈশিষ্ট্য 
তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কারণ আমাদের পক্ষে এইরূপে বোঝাই সবচেয়ে 
কল্যাণকর। যদি আমরা এইভাবেই তাকে ধরতে পারি, ধীরে ধীরে তখন 
আমাদের ক্রমবিকাশ হবে। আমরা ক্রমশঃ আমাদের ব্যাপ্ত করতে পারব এবং 
তাকে ধারণা করবার শক্তি বাড়বে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্বামীজী তার গুরুভ্রাতাদের সম্বোধন করে বলেছেন, 


তোরা কি ভেবেছিস্‌ এক একটা রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি? সে সাত মণ তেলও 
পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। অর্থাৎ আমরা তার মতো হব, একটু একটু 
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করে শুদ্ধ, পবিত্র হব। ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টি মোহ্‌মুক্ত হবে, আমাদের 
স্বার্থপরতা কমবে, প্রেমের দৃষ্টিতে জগতকে দেখব। জগতের সর্বত্র তাকে 
সেবা করলে তার সেবা করা হয় এটা বুঝতে পারব। তিনি আমাদের দৃষ্টান্ত 
দেখিয়ে বলে গিয়েছেন, এই লক্ষ্যে তোমাদের যেতে হবে। তাই ঠাকুর বলছেন 
যে, পাথরে কাঠে তার পূজা হয়, আর মানুষে পূজা হয় না? কাঠ পাথর 
এইগুলির ভিতরে চৈতন্যের প্রকাশ দেখতে পাই না, অথচ তার ভিতরে 
আমরা ভগবানকে কল্পনা করি, আর যে মানুষের ভিতরে চৈতন্য এমন প্রোজ্জল, 
করা যায় না? অবশ্যই যায। সেই দৃষ্টি দিয়েই তিনি বলছেন, এদের পূজা 
কর। ভাগবতে তিন প্রকার ভক্তের কথা বলা হয়েছে। প্রথম হল প্রবর্তক 
ভক্ত, ভগবানের পথে যে সবে চলতে আরম্ভ করেছে। সে কি করে? না, 
ভগবানের একটি মূর্তি করে সেই মূর্তিকে সাজায় গোজায়, তাকে খাওয়ায় 
দাওয়ায়, সেবা করে। শ্রদ্ধা সহকারে করছে, কাজেই সে ভক্ত। কিন্তু ভাগবত 
বলছেন, 
স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ 
_-সে তক্ত হচ্ছে প্রাকৃত। প্রকৃতির প্রভাব তার উপরে বেশি। এইজন্য সে 
ভগবানের এঁ সীমিত রূপটুকু মাত্র কল্পনা করে। বলছেন যে, 
অর্চায়ামেব হরয়ে পুজাং যঃ শ্রদ্ধয়েতে। 
ন তত্তক্তেষু চান্যেযু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ 

_-_ভাগবত, ১১/২/৪৭ | 
_ যে ভক্ত কেবল ভগবানের বিগ্রহে তার সেবা করে, তিনি যে তক্তের 
হৃদয়ে বিরাজ করছেন তা জানে না, অন্যত্র তার যে সর্বব্যাপী রূপ তা 
সে দেখতেই পায় না, সেও ভক্ত, কারণ শ্রদ্ধা সহকারে সে এই মূর্তির 
পূজা করছে। তাকে বলব প্রাকৃত ভক্ত, অমার্জিত। এখনও ভগবানের পথে 
বেশি এগোয়নি, কিন্তু সে ভক্ত, কারণ ঠিক পথে চলতে আরম্ভ করেছে। 
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তারপর ধীরে ধীরে তাকে আরও উন্নত হয়ে মধ্যম শ্রেণীর ভক্তকে উন্নীত 
হতে হবে। সেই মধ্যম শ্রেণীর ভক্তের সংজ্ঞা দিচ্ছেন-_ 


ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষতসু চ। 
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যম2 | 
_-ভাগবত, ১১/২/৪৬ | 


__এই ভক্ত ভগবানকে ভক্ত-হৃদয়ে দেখে, ভক্ত ছাড়া যে অতক্ত তাদের 
প্রতি সে কৃপাপরায়ণ। জানে, এরা ভগবানের স্বাদ পায়নি, কি করে ভগবানের 
স্বাদ পাবে তার চেষ্টা করছে। যারা ভগবৎ-বিদ্বেধী তাদের সেই দ্বেষভাবকে 
সে উপেক্ষা করে। বলে, ভগবৎবিদ্বেধী হলেও তারা যখন ভগবানের দিকে 
যাবে, তখন আর দ্বেষভাব থাকবে না। সুতরাং তার কারো উপর দ্বেষভাব 
নেই। সর্বত্র প্রেম মৈত্রী কৃপা উপেক্ষা-_এই ভাব; তবু তখনও তাকে মধ্যম 
শ্রেণীর ভক্ত বলছেন। আর শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? 
সর্বভৃতেষু যঃ পশ্যেত্তগবস্তাবমাত্মন2। 
ভতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥। 
| __ ভাগবত, ১১/২/৪৫ । 
__সর্বভূতে যিনি ভগবানের সত্তাকে দেখেন এবং সর্বভূতকে যিনি ভগবানের 
মধ্যে দেখেন, তার আত্মাকেও যিনি সেখানে দেখেন তিনিই শ্রেষ্ট ভক্ত। 
তার ব্যবহার কিরকম হয়? 
খং বায়ুমগ্মিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি 
সত্তানি দিশো দ্রুমাদীন্‌। 
সরিৎসমুদ্রাং্চ হরেঃ শরীরং 
যৎ কিঞ্চভৃতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ 
_ ভাগবত, ১১/২/৪১ । 
__-তিনি তখন দেখেন যে, এই পঞ্চভুত, সরিৎ সমুদ্র পাহাড় নদর্নদী গাছপালা 
যা কিছু দেখছি সবই তিনি। তখন তিনি সর্বত্র সব অবস্থায় সব মৃর্তিতে 
তাকে দেখে প্রণাম করেন। তিনি অনন্য ভক্ত, ভগবান ছাড়া আর কিছু 


অবতারতত্ব 
রতত্ব ও শ্রীবামকৃষঃ 
২৭ 


দেখেন বলছেন পর্দবীতে 
না। এঁদের 
যাবা | 
না রে তারপরে 
রা ্ 
টু ঠপ৯ কার িযোর; ১ 
র ূ আসা 
চা হ্যাট পপ 
ঢু সপ দর এই খেলার ভিতর 
আশায প্ত দেখব। সেই হত নং 
্ আছি এবং তিনি পর রে 
৮5, 
রা 
| 


তিনি বলেছেন 
টি » তোরা 
র দিন ঈ 
জু 
পাব 84 সী 
উন্নততর লগ ্ প 
লীন হবে। * 
| 


বলরাম মন্দিরের সঙ্গে ঠাকুরের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধে অনেক 
ভক্তের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। যারা অন্য কিছু বিশেষ জানেন না, হয়তো 
কথামৃত পড়েছেন তারা দেখবেন__ এই কথামৃতের কত জায়গা জুড়ে “শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলরাম মন্দিরে এই প্রসঙ্গ রয়েছে। অবিরাম ধারায় সেখানে ঠাকুরের যে 
আশীর্বাদ, ঠাকুরের ভক্তদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা এবং অজশ্রধারায় তার উপদেশাবলী 
যে এখানে কত বর্ধিত হয়েছে তার তুলনা নেই। তারই কতক অংশমাত্র 
পরিবেশিত হয়েছে কথামৃতের ভেতর দিয়ে। ঠাকুর নিজে বলতেন, বলরামের 
বাড়ি আমার বৈঠকখানা। কলকাতায় এলে এই জায়গাটি তার বিশেষ করে 
অবস্থানের জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি যখন আসতেন, এই বলরাম মন্দিরের যে 
হলঘরটিতে ভক্তদের সমাবেশ হত, যদিও এখন মনে হয় সেই ঘরটি ছোট, 
কিন্ত সে ঘরটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত, বারাণ্ডা-টারাগ্ডা ভর্তি হয়ে থাকত, 
এবং যারা সেখানে উপস্থিত থাকতেন তারা ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা আগ্রহ 
করে শুনতে আসতেন। ভগবানের লীলাক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ ভাবে কোন 
কোন জায়গায় চিহ্নিত থাকে। যেমন অন্যান্য অবতারের বিশেষ বিশেষ স্থান 
ছিল। বলরাম মন্দির ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ 
করেছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর থাকতেন, কিন্ত সে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তেরা সর্বদা 
হয়তো যেতে পারত না। তাই ঠাকুর নিজে কলকাতায় বসে, বলরামের 
মন্দিরে তিনি কত ভক্তদের অজশ্র কৃপা করেছেন সে কথা বহু জায়গা থেকে 
আমরা পাই, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের 
উক্তি আছে যে, ভক্তেরা যেখানে থাকেন ভগবান সেই ভক্তদের হৃদয়ে 
থাকেন। একটি শ্লোকে আছে: 


নাহং তিষ্ঠামি বৈকুষ্ঠে ভক্তানাং হৃদয়ে ন চ। 
মদ্ভক্তা হত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 
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- -একথাটি কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই বলরাম মন্দিরের ভেতর দিয়ে 
তা আমরা, যারা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে পরিচিত, গ্রন্থের ভেতর দিয়েও 
তাবা জানেন, এখানে কত ভগবত্চর্চা হয়েছে, কত প্রসঙ্গ হয়েছে, কত ভক্তকে 
তিনি কৃপা করেছেন, কত সঙ্গীত, নৃত্য, মুহূমুহঃ সমাধি, এই সবের ভিতর 
দিয়ে বলবামেব গৃহ যেভাবে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ, এরকম এক দক্ষিণেশ্বর 
ছাড়া 'আব কোথাও ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য কাশীপুর উদ্যানবাটি 
ছিল, কিন্ত তখন ঠাকুরের যে প্রচারকার্য তা অনেকেটা গীমিত। বলরাম মন্দিরে 
তিনি যখন এসেছেন সেখানে তার প্রচারকার্য পূর্ণ উদ্যমে এবং তা এই কলকাতা 
শহরের ভেতবে। এই একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের বিশেষ জানবার। ঠাকুর বলছেন, 
এখানে আমাদেব তো সাইনবোর্ড দেওয়া হবে না যে লোকে এখানে বক্তৃতা 
কববে। কিন্তু সাইনবোর্ডের দবকার হত না। ভক্তরা সর্বদা সকলে খবর রাখতেন 
কোথায কখন আসবেন, এবং আর কোথাও না হলে বলরাম মন্দিরে তাদের 
আসা তো অনিবার্য ছিল। এমন আকর্ষণ আমরা পরেও দেখেছি। অনেক 
কাল পবেব কথা, যখন ঠাকুর স্কুল শরীর সংবরণ করেছেন, তীাব সন্তানেবা 
তাদের আমবা অনেককে দর্শন করেছি এই বলরাম মন্দিরে। কারণ সেই 
ধারা, সেই প্রবাহ তখনও যেন অব্যাহত চলছে। (রাজা) মহারাজ এইখানে 
কত ভক্তদেব সঙ্গে মিশেছেন। কত আনন্দ করেছেন। আর অন্যান্য পার্ষদেরা 
তারাও এখানে অবস্থান কবেছেন। এর ভিতর দিয়ে বলরাম মন্দিরটি যেন 
একটি বিশেষ রূপে মন্দিবে পরিণত হয়েছিল। আগে বলরাম মন্দির কথাটি 
প্রচলিত ছিল না। বলরামের বাড়ি ছিল। যেটি ঠাকুর কলকাতার একটা আড্ডা 
বলতেন এবং ঠাকুব যখন কলকাতায আসতেন বলরাম মন্দির প্রায় বাদ পড়ত 
না। বিশেষ করে কেবল এই বলরাম মন্দিরেই ঠাকুর প্রথম এবং শেষ পর্যন্ত; 
এক শ্যামপুকুরের বাড়ি ছাড়া বাস করেছেন। বলরাম মন্দির তার নিজের 
বিশেষ লীলাক্ষেত্র। তিনি বুঝতেন এবং ভক্তরাও এইভাবে অনুপ্রাণিত হতেন। 
তাই আমরা বলি যে, বলরাম মন্দিরের প্রত্যেকটি ইট যেন আধ্যাত্মিক ভাবে 
পরিপূর্ণ। সেই বলরাম মন্দিরে, ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র, যেখানে তার লীলা অনুষ্ঠান 
হয়েছিল, এখন তারই সেই বলরাম মন্দিরে আগমনের শতবার্ষিকী এখানে 
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অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই শুভ উপলক্ষে আমাদের স্মরণ করবার অবকাশ আসছে 
যে, কিভাবে বলরাম মন্দিরে তিনি দিনের পর দিন লীলা করেছেন। বিশেষ 
কেন্দ্র যেন এইটি ছিল। দক্ষিণেশ্বর দূরে, সেখানে অনেক ভক্ত সর্বদা যেতে 
পারতেন না। ঠাকুর নিজে কাদতেন__ “আগে শ্রীচৈতন্য ঘরে ঘরে হরিনাম 
বিলি করেছেন তা আমি পারি না।' অর্থাৎ তিনি হাটতে পারতেন না। কিন্ত 
সে অভাব পর্ণ করেছিল বলরাম মন্দির। এখানে বসে তিনি যে উপদেশ 
অমৃত বর্ষণ করতেন-__ যা পরে কথামৃত নামে আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে, 
আংশিকভাবে বলছি এই জন্যে যেঃ সবসময় মাস্টার মহাশয় সেখানে উপস্থিত 
থাকতে পারতেন না। কাজেই সবকথা সংগৃহীত হযনি। অন্যান্য ভক্তরাও 
যারা সেইক্ষেত্রে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাবা ও- সকলের কেউ কিছু 
লিখে রাখেন নি। কাজেই সমস্ত পবিবেশিত হয়নি। অবতারেব জীবনেব ভেতবে 
অতি অল্প বিষয়টুকু গ্রস্থতে লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু একটি বিশেষ জিনিস যে, 
এবং শেষ এখানে হয়েছে একথা বলা যায়। -__যদিও তিনি দক্ষিণেশ্ববে 
বহুকাল বাস করেছেন, সেখানে ভক্তদের নিত্য সমাবেশ হয়েছে। তাহলেও 
আমি বলব যে বলরাম মন্দিরে ভক্তদের এসে মিলবার বেশি সুযোগ হয়েছে। 
ঠাকুর এখানে বলরাম মন্দিরকে এত আপনার বলে মনে করতেন, তা তার 
উক্তি থেকে বিশেষ করে পাওয়া যায়। তিনি বলতেন, “বলরামের অন্ন শুদ্ধ 
অন্ন।' কোথাও অন্নগ্রহণ করতেন না সাধারণতঃ। কেবল সেই নিয়মের ব্যতিক্রম 
ছিল এই বলরাম মন্দিরে । বলতেন-__ “এখানে জগন্নাথের ভোগ হয়, বলরামের 
শুদ্ধ অন্ন। আর বলরামের প্রশংসায় তিনি শতমুখ ছিলেন। এইটি দেখে 
বুঝা যায় যে, বলরাম কি বিশিষ্টস্থান অধিকার করেছেন ঠাকুরের এই সন্ন্যাসী, 
গৃহী ভক্তদের মধ্যে। 

আগে বলেছি যে, তার জীবতকালে যেমন বলরামের বাড়ি ঠাকুরের 
এখানে বিশেষস্থান ছিল। অনেকেই এখানে থাকতেন, তাদের সঙ্গে বলরাম 
মন্দিরের পরিবারবর্গ শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে ব্যবহার 
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করতেন। তারা এখানে সব সময় সমাদূত। অতিথি হিসাবে নয়, স্থায়ীভাবে, 
কারণ বলরামের বাড়ি ঠাকুরের যেন একটি মঠ। ঠাকুর বলতেন__ “এটা 
যে আশ্রমের একটা অংশ।” অবশ্য তখনও মঠের ধারণা হয়নি। কিন্তু বলরাম 
মন্দির যে ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র, একথা ভক্তরা তখন থেকেই বুঝতে পেরেছেন। 
সেই বলরাম মন্দিরের সঙ্গে ঠাকুরের যে সম্বন্ধ তারই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত 
হয়েছে, হচ্ছে এখন, এই উপলক্ষে আমাদের বিশেষ করে স্মরণীয় হচ্ছে 
যে, ঠাকুরের সঙ্গে বলরামের কি সম্বন্ধ। কত নিবিড় কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। 
আর বলরামের বাড়ি তার কি বিশেষ লীলাক্ষেত্র। এটি বিশেষ করে আমাদের 
গেলেন, শ্যামপুকুরের বাড়ির আগে একটি বাড়িতে গেলেন সেখানে থাকতে 
পাবলেন না। অসুস্থ হয়ে যখন এসেছেন সোজা বলরামের বাড়িতে চলে 
এলেন। জানেন বলরামের বাড়িতে সবসময় তিনি সদা সমাদূত। সেখানে 
তার থাকবার জায়গা ছিল, যদিও বলরামের পরিবার বিশাল ছিল। সম্কুচিত 
স্থান, তাই পরে আবার শ্যামপুকুয়ের বাড়িতে তিনি গেলেন, কিন্তু বলরামের 
বাড়িতে তার যে অকুষ্ঠ অধিকার একথা তিনি সবসময় মনে করতেন। মাস্টার 
মশায় যখন ঠাকুরের কাছে প্রথম যাচ্ছেন, তখন ঠাকুর বললেন “কলকাতায় 
এস, সেখানে বলরামের বাড়িতে থাকবো, আমার সঙ্গে সেখানে দেখা হবে।' 
মাস্টার মহাশয় তখনও ঘনিষ্ঠ হন নি, কাজেই সঙ্কোচ বোধ করছেন। বলছেন, 
“মশায় বড়লোকের বাড়ি ঢুকতে দেবে কি না?” ঠাকুর বলছেন, “এসো, 
আমার সঙ্গে দেখা করবে বললেই কেউ আমার কাছে নিয়ে যাবে।” অর্থাৎ 
তার ভক্তদের সেখানে অবারিত দ্বার। সেই অবারিত দ্বার আজ পর্যস্ত অবারিত 
রয়েছে। 


তাই এখনও ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র এখানে সমুজ্্বল হয়ে রয়েছে। আমাদের 
মঠের হাতে সেই সম্পত্তি তুলে দেওয়ার পর যে নৃতন করে এটি প্রতিষ্ঠিত 
হল, তা নয়। হয়তো আইনসঙ্গত ভাবে সেখানে একটি স্থান হল। কিন্ত 
আইন ছাড়াও বড় কথা অন্তরের কথা, সেই অন্তরের টান সবসময় বলরাম 
মন্দির পেয়েছে। এবং যতদিন এই ধারা চলবে ততদিন বলরামের মন্দির লোকের 
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ভিতরে, লোকের মানস পটে অক্ষুপ্নভাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমরা সেই 
বলরাম মন্দিরে ঠাকুরের শুভাগমনের শতাব্দী পূর্তিউৎসব অনুষ্ঠান করছি। এক্ষেত্রে 
বারবার স্মরণ করি, তার সেই পুথ্য কথা-_ বলরামের বাড়ি শুদ্ধ পবিভ্র। 
বলরামের শুদ্ধ অন্ন। আর, এখানে এসে কতলোক কতভাবে উপকৃত হয়েছে 
ঠাকুরের উপদেশ থেকে। কতজন যারা দক্ষিণেশ্বরে যাবার কখনো কল্পনাও 
করেনি তারা এসেছে। কেউ কেউ হয়তো মাত্র কৌতুহলী হয়ে এসেছেন, 
এখানে এত লোকের ভীড় কেন? দেখতে এসেছেন। কেউ কেউ হয়তো 
অন্যভাবে এসেছেন। তাকে পরীক্ষা করবার জন্যও কেউ কেউ এসেছেন __এই 
রকম। কিন্তু সবক্ষেত্রেই বলরামের বাড়ি হচ্ছে যেন কলকাতার ভেতরে কেন্দরস্থল। 
এইটি আমাদের মনে রাখবার কথা । আরও মনে হবে যে, এইখানেই ঠাকুর 
যে প্রচার করেছেন তার উপদেশ, তার ভিতরে যে একটা বিশাল দৃষ্টি, সর্বগ্রাহী 
দৃষ্টি, এখান থেকেই প্রচারিত হয়েছে। বহুজনের কাছে তিনি বহুভাবে নিজের 
আদর্শের প্রচার করেছেন এবং সেই প্রচারের ভেতরে কোন অহং ছিল না। 
একথা আমরা তার জীবন আলোচনার পর সময় ও অবকাশ পেলে বলব। 
এখন কথা হচ্ছে যে, বলরাম মন্দির ঠাকুরের বিশেষ লীলাক্ষেত্র, সেখানে 
ভক্তদের প্রবল আকর্ষণ। যদিও বাড়িটিকে যে বিরাট ক্ষেত্র হিসাবে আমরা 
গণনা করি তার তুলনায় অত্যন্ত ছোট। দেশ-বিদেশের ভক্তেরা কৌতুহলী 
হয়ে এখানে আসে _ শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে আসে এই জায়গাটি দর্শন করবার 
জন্য, কারণ যারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে আকৃষ্ট, যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশামৃত 
পান করে অপূর্ব অমৃতের স্বাদ পেয়েছেন, তাদের কাছে বলরাম মন্দির চিরস্মরণীয় 
হয়েছে আগে, এখনও আছে, এবং চিরকাল থাকবে। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চরণে প্রার্থনা করি তার এই লীলাক্ষেত্র যেন বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চিরদিন 
সমুজ্্বল থাকে। 


* বলবাম মন্দিবে শ্রীবামকষ্ঝ শতবর্ষেব আলোকে. প. ১১-১৬। 


ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


ধর্ম শব্দটি এত ব্যাপক যে কোনো সংকীর্ণপে বা সংক্ষেপে শব্দটিব 
সম্পর্ণ তাৎপর্য আমবা অনুভব কবতে পাবি না। ধর্ম এক এক জনেব কাছে 
এক এক অর্থে প্রহীত হয। জডবাদীবা তাদেব তত্বালোচনায ধর্ম শব্দটি ব্যবহাব 
কবেন। অগ্নিব ধর্ম দহন, বাযুব ধর্ম শোষণ প্রভৃতি । এই ক্রিযাগুলিকেও ধর্ম 
বলা হয। ধর্ম মানে বস্তব যে গুণ থাকলে বন্তটি অন্য সব পদার্থ থেকে 
ভিন্নভাবে নিজস্ব বস্তত্ব বিশিষ্ট হয, আব যে গুণ না থাকলে বস্তুটিব অস্তিত্ব 
লোপ হয। সেই জন্য জডবাদী বলে ধ্ধর্ম। যাবা চৈতন্যবাদী, ঈশ্ববে বিশ্বাসী 
তাবা ধর্ম শব্দটি তাদেব নিজেদেব অর্থে ব্যবহাব কবেন। সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম 
শব্দটিব অর্থ যা ধবে বাখে, অর্থাৎ যা আমাদেব অস্তিত্বকে বিলুপ্ত হতে 
দেয না। এটি খুব ব্যাপক অর্থ। সর্বত্র শব্দটিব এই অর্থে প্রয়োগ কবা সম্ভব 
নয। ধর্মেব বঢ অর্থাৎ প্রচলিত অর্থ বিভিন্ন। 


ধর্ম বলতে আমবা বুঝি জডেব অন্তীত কোন বস্ত। দেহেব অস্তে আমাদেব 
অস্তিত্ব থাকে কোনো এক প্রকাবে। সেই অস্তিত্কে আমবা যদি বিশ্বাস না 
কবি তা হলে আমাদেব ধর্মেব প্রযোজন হয না। কেন না, দেহেব লযেব 
সঙ্গে সঙ্গে যদি সব বিলুপ্ত হযে যায, তাহলে আমাদেব সততা-অসততা, 
ন্যায অন্যায বোধ সব ভিন্ন অর্থে ব্যবহাব হবে। যে অর্থে আমবা শব্দগুলিকে 
প্রযোগ কবি তা কবা যাবে না। পাপপুণ্যবোধ তো দূবেব কথা, সৎ-অসৎ 
বুদ্ধিও বিভ্রান্ত হযে যাবে যদি এই দেহটিকেই আমবা সর্বস্ব বলে মনে কবি। 
জগতে এবকম লোক বিবল নন, যাবা এই দেহকে সর্বস্ব বলে মনে কবেন। 
এবা যে শুধু সাধাবণ বা অবিবেচ্ক, তা নন, এদেব ভিতবে দার্শনিকও 
আছেন। এঁদেব দর্শনকে জডবাদী দর্শন বলা হয। আমবা ধর্মকে দুটি অর্থেই 
দেখতে পাই। 


'আমাদেব যে একটি লোকোত্তব সন্তা আছে, তাব উল্লেখ সকল ধর্মমতে 


৩৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 


পাওয়া যায়। মৃত্যুর পরই আমাদের সব অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায় না। প্রাচীনকালে 
এদেশে জড়বাদী দার্শনিক ছিলেন চার্বাক। চার্বাক সম্প্রদায়ের মতে শরীরটা 
যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আর ফিরে আসবে না, তখন শরীর সম্বন্ধে 
অত চিন্তা করার দরকার কি? শরীরকে আরামে রাখো, তার পুষ্টির জন্য 
যা প্রয়োজন কর। এই দর্শনেরই ব্যাপক রূপ দেবার জন্য বলা হয়েছে, শুধু 
তোমার নিজের শরীরকে যত্ব করলেই হবে না, তোমার আশে-পাশে যারা 
আছে তাদের সঙ্গে সমতালে চলতে হবে। অপরের দিকে দৃষ্টি না দিলে 
পরস্পরের বিরোধ বাড়বে, পরিণামে অশান্তি আসবে। ফলে তোমার শরীরটাও 
ভালভাবে রক্ষা করতে পারবে না। জড়বাদীর ভেতরে এই দার্শনিক বিচার 
আসে এবং এই দৃষ্টিতে দেখে তারা সদসত বিচার করেন। সৎ বলতে স্থায়ী 
অর্থে নয়, জড়বাদীর মতে সৎ অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিগত জীবনে অথবা সমষ্টিগত 
জীবনের পক্ষে ভোগ সংগ্রহের বা ভোগ রক্ষণের পক্ষে যেগুলি উপযোগী 
সেইগুলি ভাল, এর বিপরীত যা, তা অসৎ অর্থাৎ মন্দ __এই ভালমন্দের 
দৃষ্টি সেখানে । এর একটা ধারা আছে, এভাবে বিচার করলেও সমাজের ব্যবস্থা 
হতে পারে। 


আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি পাই, যারা ধর্মকে লোকোত্তর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে 
দেখেন। তাদের দৃষ্টিতে দেহের পরেও দেহাতীত সত্তা আছে এবং সত্তাটির 
স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। যতই আমরা বোঝাবার বিষয়টি বোঝাবার 
চেষ্টা করি ততই আমাদের কাছে তা অস্পষ্ট থেকে যায়। কঠোপনিষদে এ 
সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে 
নায়মন্তীতি চৈকে।' (১.১-২০)-_কেউ কেউ বলেন মৃত্যুর পরও আত্মা থাকেন, 
কেউ কেউ বলেন আত্মা থাকেন না, এই সম্বন্ধে জানবার জন্য বালক নচিকেতা 
যমরাজকে প্রশ্ন করেছেন। যমরাজ বলছেন, “দুরূহ প্রশ্ন, তুমি ছেলে মানুষ। 
এ প্রশ্নের উত্তর দেবতারাও জানেন না। তাদেরও সংশয় আছে।” বালক হলেও 
নচিকেতা এই দুর্জেয় সৃম্ম আত্মতত্্ব শুনতে চাইলেন। যমরাজ বালকের প্রশ্নের 
উত্তর দিয়েছেন। 


প্রশ্নটি প্রত্যেকেরই মনে কখনো না কখনো ওঠে। নানান আদর্শকে 


ধর্ম ও শ্রীরামকৃ ৩৫ 


কেন্দ্র করে আমবা চলেছি। একটির পর একটি আদর্শকে হয়ত আমরা বদলাই। 
ক্রমাগত এ পরিবর্তন চলতে থাকে, কিন্তু সন্থষ্ট হতে পারি না। কারণ জীবনের 
চরিতার্থতা কোথায়, শেষ পর্যস্ত কোথায় গিয়ে আমাদের চরম তৃপ্তি হবে 
তা বুঝতে পারছি না। কাজেই আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তুলভ্রান্তির 
হয়ত অস্ত নেই, তা বলে চলারও বিরাম নেই। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
সকলেই চলছি। এই চিরন্তন প্রশ্নকে লক্ষ্য করে আমাদের জীবনকে নানাভাবে 
পরিচালিত করছি, সমাজকে পরিচালিত করছি। আমরা জীবনের চরিতার্থতা 
চাইছি। “রিতার্থতা” মানে এই জীবনে যতটুকু ভোগ সম্ভব, শুধু তা অর্জন 
করা নয়। আমরা এমন কিছু চাইছি যা স্থায়ী হবে, যা ভূমা অর্থাৎ অসীম 
হবে, অনস্ত হবে। কোন গণ্তী বা সীমার ভিতর আমাদের জীবন আবদ্ধ 
থাকবে না। এই আমাদেব সকলের আকাঙ্ক্ষা। এই চাওয়ার ভিতর খুব মিল 
আছে । বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন দর্শন গড়ে উঠেছে এই প্রাপ্তির পথকে উদ্দেশ্য করে। 


ক্রমবর্ধমান কৌতুহল ও আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মানুষ পথের 
অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে । এক এক জন তার ভিতর থেকে এক একটি 
করেছে, যার প্রভাব অপরের উপর পড়েছে এবং যা'থেকে এক একটি মতবাদ 
গড়ে উঠেছে। মতবাদগুলির ভিত্তি হচ্ছে অনুভবের উপরে । এই অনুভব বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তিদের অনুভব। অনুভবগুলোকে যখন আমরা বুদ্ধির সাহায্যে পরিষ্কার 
করে বুঝতে চেষ্টা করি তখন এক একটি দার্শনিক চিস্তাপ্রণালী ও সাধনপদ্ধতি 
গড়ে উঠেছে। মতবাদগুলি হয়ত পরস্পরের থেকে পৃথক, কিন্ত তাদের যে 
অন্বিষ্ট বস্তু, যাকে তারা অন্বেষণ করছে, তা সর্ববাই এক। চিরস্তন সত্যকে 
পেতে চাই, সমস্ত সীমাকে লঙ্ঘন করে, ক্ষুদ্রতাকে পরিহাব করে। আমরা 
এমন হতে চাই যার কোন অপূর্ণতা থাকবে না, যা দেশকালে সীমাবদ্ধ থাকবে 
না। সেই চাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকারের মত-পথ রয়েছে। 


অসংখ্য পথের বৈচিত্র্য আমাদের এক এক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। 
বিভিন্ন মত কি সত্য হতে পারে? যদি না পারে, তাহলে সব মতগুলির 
সম্পর্কেই তো সন্দেহ আসবে। এই সংশয় আমাদের মনকে সন্দিহান করে 


৩৬ শ্রীবামকঞ্ণ ও যুগধর্ম 


তোলে, সুতরাং কখনো কখনো আমরা সমস্ত মতের প্রতি একটা অবিশ্বাস 
বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি। কিন্ক মানুষ মতবাদের উপরে যতই অশ্রদ্ধা 
করুক, তার অন্তরের চাহিদার বিরাম ₹নই। আবহমান কাল ধরে অন্তর তাকে 
ক্রমাগত প্রেরণা দিচ্ছে __তুমি এই সঙসীম সীমিত ক্ষুদ্র জীবনের ভিতরে 
আবদ্ধ থেকো না, এগিয়ে যাও। এই প্রেরণায় মানুষ চলেছে। এইসব পথেব 
এক একজন পথিকৃৎ এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ, তাদের জ্যোতিতে চারিদিক 
উদ্তাসিত হয়। ক্রমশঃ সেই প্রভাবেব বিস্তার হতে থাকে এবং তারা এক 
একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে যান। প্রশ্ন ওঠে এতগুলি সম্প্রদায়ের 
ফলে বিভ্রান্তি আসে না কি? বিভ্রান্তি হচ্ছে, কিস্কু এইসব সম্প্রদায ছাড়া 
আমাদের অন্য গতি আছে কি? জীবনের প্রারভ্তে যখন চলতে আরম্ভ করি, 
পাঁচজনের অভিজ্ঞতাকে সংশ্রহ করে আমরা চলি। 


এক একটি পথ বিশেষরূপে আলোকিত হয এক এক জন লোকোন্তর 
পুরুষের জীবনালোকে। তাদের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু পথিক তাদের প্রদর্শিত 
পথে চলতে থাকেন। তাতে কোনো দোষ নেই। পথের বৈচিত্র্য আছে, এই 
বৈচিত্র্য আমাদের প্রয়োজন । মানবমনই হল বহু বিচিত্র । যেখানে বলি দুজনেব 
মধ্যে অত্যন্ত মিল আছে সেখানেও দেখি পার্থক্য । একটি গাছের অসংখ্য 
পাতা, প্রতিটি পাতার মধ্যে রয়েছে বৈশিষ্ট্য। যে মানব-মনের এত বৈচিত্র্য 
পথও যে সেখানে বিভিন্ন হবে, তাতে সন্দেহ নেই। যদি খুঁজি এই বিচিত্রতা 
মধ্যেও একটা অদ্ভুত মিলনসূত্র দেখতে পাব। সমস্ত বিশ্বের সব অধিবাসী 
মিলে একটি অপূর্ব সুরলহরী সৃষ্টি করেছে, যার একটি সুর অপরটি থেকে 
ভিন্ন হলেও বিরোধী নয়। এই অপর্ব মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটি 
সুর-সম্মেলন। এই মিলনটি হচ্ছে আমাদের অন্বেষণের বিষয়। যে ভেদদৃষ্টি 
আমাদের বিভ্রান্ত করে সেই দৃষ্টি বিদুরিত হয়ে যাবে, আর মিলনসূত্রটি সুস্পষ্টভাবে 
দেখতে শিখব __এইটি হচ্ছে বিশেষরূপে জানবার কথা। 


বিভিন্ন পথের লোকোত্তর পুরুষেরা যা বলে গেছেন, তাদের বাণীর 
ভিতরে আমরা এক অপূর্ব মিল দেখতে পাই, বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকরা যাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত 
বা ঈশ্বরাবতার বলে অভিহিত। মনীষীরা তাদের বাণী, তাদের উপদেশ সংগ্রহ 
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কবে মিলনসূত্রটি দেখবাব চেষ্টা কবেছেন। আমাদেব পার্থক্য থাকে আচাব 
অনুষ্ঠানে, পার্থক্য থাকে ভাষায, এঁতিহ্যে। অনুভূতিব মধ্য দিযে অন্বেষণ কবতে 
গেলে পাব অপূর্ব মিলনসূত্র। আবব দেশেব একটি গল্প আছে _ কতকগুলি 
পথিক পিপাসার্ত হযে মকভূমিব ভিতব দিযে চলেছে। তাদেব মধ্যে একজন 
পিপাসা শান্তিব জন্য এমন একটি ফল চাইছে, যেটিব সম্বন্ধে অপবজন বলছে 
না, ওটি নয, অন্য একটি ফল হলে ভাল হত। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা 
ফলেব নাম বলল। এই নিযে তাদেব কলহ হচ্ছে। এখন একজন বাইবেব 
লোক তাদেব বিবাদ শুনে ঝোলাব মধ্য থেকে একটি ফল বাব কবে বললে, 
“দেখ তো, এটা কেউ চাও কি না। সকলে অবাক হযে সমস্ববে বলে 
উঠল “আমবা তো এইটাই চাইছি।' আঙুব ফলই তাবা চাইছিল, ভিন্ন ভিন্ন 
শব্দেব জন্য তাদেব মতভেদ হচ্ছিল। ফলটি দেখাব পব অনুভব দিযে বোঝা 
গেল ভাষাব বিভেদ, বিভেদ প্রকাশেব। শ্রীবামকৃষ্ণ একট উপমা দিতেন : 
পুকৃবেব চাবটে ঘাট আছে, হিন্দু বলছেন জল, মুসলমান বলছেন পানি, 
খাস্টান বলছেন ওযাটাব। ভিন্ন ভিন্ন নামে যা নিচ্ছে তা সেই জল ই। নামভেদে 
জলেব সার্থকতা কি ভিন্ন হযে যায, না, তষ্জা নিবাবণেব পক্ষে উপযোগী 
হয না) অনুভতিব মধ্য দিযে গেলে আমবা মিলটি দেখতে পাই। অনুভূতিকে 
বিচাবেব আববণেব মধ্য দিযে, ভাষ্য টীকা টিগ্লনীব এবং তস্য টীকা তস্য 
টিপ্লনীব মধ্য দিযে বুঝতে গেলে নানা প্রভেদ দেখতে পাই। 


কেন এই প্রভেদ 7? আমাদেব মনল্বে আববণ একেব পব এক বস্তব 
উপবে ছাপ দিচ্ছে। ছাপগ্ুলি সত্যকে প্রকাশ না কবে আবো আবৃত কবে 
বেখেছে। সত্যকে যখন অনুভূতিব ভিতব দিযে প্রাণে ভিতব দিযে গ্রহণ 
কবতে চাই, তখন দেখি সকল পথেব পথিক চাইছে নামভেদে সেই একই 
বস্ত। নামে ভিল্নই বা বলি কেন, -_যত ভাষা আছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ 
কবে দেখলে তাব মূলে অনুভূতি ছাড়া আব কিছুই দেখা যায় না। এবং 
সেই অনুভূতিব মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীবামকৃষ্ণ একটি উপমা দিতেন। 
বাব বাব শ্রীবামকৃষ্ণেব নাম উচ্চাবণ কবছি এই জন্য যে, ধর্ম এবং শ্রীবামকৃষঃ 
এই দুইকে মিলিযে দেখবাব চেষ্টা কবছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন “সব শিয়ালের 
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এক রা-_+ সে শিয়াল কোনও বিশেষ গ্রামের শিয়াল কি না, তাতে কিছু 
এসে যায় না। শিয়াল তার এক শব্দ, এক রা। একই সুরে তারা চিৎকার 
করে। এক সুর এই কথাটি আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। অধুনা 
আমরা মূল সুরটাকে হারিয়ে তার নানা বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যের দিকে যেন বেশি 
জোর দিয়ে ফেলছি। মূল সুরকে মনে রেখে অনুভূতির দিকে আরও একটু 
আকৃষ্ট হলে বিভেদ বিভ্রান্তি দেখা দেবে না, চারদিকে এত অমিল দেখতে 
হবে না। এগুলি নীতিগত দিক দিয়ে বলছি না; ধর্ম জীবনে একাস্ত প্রয়োজনীয় 
বলে বলছি একথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়,” __ অর্থাৎ 
আমি যা বলছি তাই ঠিক, অপরেরা যা বলছে তা ভুল, এ বুদ্ধি ভাল নয়। 
কেন ভাল নয? এই বুদ্ধি আমাদের দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে। মানুষকে একটি 
ক্ষুদ্র কপমণ্ডুকে পরিণত করে দেয়। সংকীর্ণতার মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে 
পারে না। 


তাহলে যে যা বলে তাই কি ঠিক? হ্যা, __তা যদি না বলতে 
পার তবে এইটুকু বলবে, আমি যে পথ অনুসরণ করে চলেছি, সে পথে 
আমার শ্রদ্ধা না থাকলে এগোতে পারবো না। কিন্তু অপর পথের সম্বন্ধে 
কিছু বলার অধিকাব আমার নেই। আমি কি সেই পথগুলি জীবনে পরীক্ষা 
করে দেখেছি, আমার অনুভূতির মধ্য দিয়ে তার মূল্যায়ন না করা পর্যন্ত 
আমার কি অধিকার যে বলি, আমার পথটিই কেবল সত্য, অপর পথগুলি 
্রান্ত। একথা বলতে যাওয়া সংকীর্ণ তার পরিচায়ক, এই সংকীর্ণতার জন্য এত 
কলহ, সংশয় আর অশাস্তি। 

জগতের বিভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে রয়েছে একটি 
মূল সুর। মূলের উপর জোর দিলে বৈচিত্র্য মানুষকে বিভ্রান্ত করে না, বরং 
সৌন্দর্য বাড়ায়। ভগবানের বিচিত্রতাকে যখন আমাদের দৃষ্টি দিয়ে সংকীর্ণ, 
ক্ষুদ্র সীমিত কবতে চেষ্টা করি তখন ভগবানের প্রতি তার চেয়ে অশ্রদ্ধা 
আর ফি হুতে পায়ে? আমার কি সে সামর্থ্য আছে তাকে মেপে ফেলার? 
আমরা এক একটি ছোট্ট আধার, বিশাল সমুদ্রের অগাধ জলরাশির কয়েকটি 
বিন্দু মাত্র কেবল ধারণ করতে পারি। সেই আমরা বলছি সমস্ত সিদ্ধুকে 
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ধবে বয়েছি। ভগবানেব প্রতি অবিশ্বাস ব্যক্ত কবাব এর চেয়ে অধিক নিদর্শন 
আব কি আছে? 


এইটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে কৃপমণ্ডুকের বুদ্ধি দিয়ে যেন 
ভগবানকে না দেখি। ঠাকুর বলেছেন, “দেখ ভগবানের ইতি কোরো না। 
তিনি অসীম অনস্ত, তিনি কি হতে পারেন না __তা তিনিই জানেন। 


শ্রীবামকৃষ্ণ বিভিন্নমতের এক একটিকে নিয়ে সেই অনুসারে সাধনা 
করেছিলেন পরম শ্রদ্ধা সহকারে। বিভিন্ন পথ দিয়ে যেয়েও পৌঁচেছেন একই 
লক্ষ্যে। শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে আছে__ 


ত্রধী সাংখাং যোগঃ পশুপতি-মতং বৈষ্ণবমিতি 

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদ: পথ্যমিতি চ। 

কচীনাং বৈচিত্র্যাদূজুকুটিলনানাপথজুষাং 

নৃণামেকো গম্যত্তমসি পয়সামর্ণব ইব। 
বিভিন্ন মতবাদ, বেদত্রয, সাংখ্য যোগ পশুপতি মত এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন 
শান্ত্র বিষযে “এইটি ভাল" এই বুদ্ধি অনুযায়ী লোকে নিজের রুচি মত সরল 
বক্র নানা পথ অবলম্বন কবে। নদসকলের গতি যেমন সমুদ্র, সেইরকম 
সকল মানুষের একমাত্র গতি ব্রীভগবান। সকল জীবেব শ্রষ্টা পরমেশ্বর যিনি, 
বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন বর্ণনা বিভিন্ন রূপে আমরা তাকেই চিন্তা করি। তিনি 
ভিন্ন নন, সমগ্র বিশ্বেব সেই একই ঈশ্বব। সেই বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ লক্ষ্য 
কবে চলেছে সমগ্র বিশ্ব, চলেছে বিভিন্ন পথে । যেতে যেতে যত তার কাছে 
এগোচ্ছে, ততই পবম্পরের পার্থক্য প্রভেদ, দুবত্ব কমে আসছে। যখন গন্তব্যে 
পোঁছচ্ছে তখন সব এক। সব পথ দিয়ে তার কাছে যাওয়া যাচ্ছে। সকল 
মতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছিব বিশ্বপিতার চরণে, আমরা 
সকলেই বিশ্বপিতাব সন্তান। শ্রীরামকৃষ্ণেব শিক্ষার মূলমন্ত্র এই। 


শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ব্যাবহারিক প্রয়োগ হবে সর্বভূতের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়ে। সর্বজীবে তিনি অধিষ্ঠান করছেন এই বুদ্ধিতে যেমন আমরা পরমেশ্বরের 
পূজা করি, কোন বিগ্রহে, কোন প্রতীকে, কোন মৃর্তিতে, কোন মন্দিরে, 
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কোন গির্জায় বা কোন মসজিদে, -_ তেমনি প্রত্যেক মানুষের ভিতর তিনি 
বিরাজমান এই বুদ্ধি রেখে, সর্বত্র তার সেবা করাই হল ধর্মের ব্যাবহারিক 
প্রয়োগ । 


শ্রীরামকৃষ্ণ তার অনুভূতি থেকে একটি ছোট ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে এই 
তত্টি প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ রূপে । জীবে দয়ার কথা আলোচিত হচ্ছিল। আলোচনা 
কালে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কিছু পরে অর্ধবাহ্য দশায় বললেন, 
“জীবে দয়া __জীবে দয়া? কীটাগুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? জীবে দয়া 
নয় __শিব জ্ঞানে জীব সেবা।* নরেন্দ্রনাথ বললেন, “কি অদ্ভুত আলোক 
আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম। ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো 
এই অদ্ভুত সত্য জগতের সর্বত্র প্রচার করব।' 


সর্বজীবে তার সেবা করতে হবে ঈশ্বরবুদ্ধিতে। দয়া শব্দের দ্বারা নিজেকে 
বড় করা হয়, যাদের দয়া করলাম তাদের ছোট করা হয়। বিশ্বের সৃষ্টিতে 
যে বিশ্বেশ্বর বিরাজ করছেন পৃজারির দৃষ্টিতে, সেবকের দৃষ্টিতে তার সেবা 
করব। বিশ্বেশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। বিশ্বময় বিশ্বেশ্বরের উপস্থিতি। সর্বব্র তার 
সান্নিধ্য অনুভব করে আমরা যদি তাকে সেবা করতে শিখি, তাহলে এই 
জগৎ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতেও কি অপূর্বভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে না? যেখানে 
এত দ্বন্দ, কোলাহল, বিভেদ সেখানে এক অপূর্ব প্রেমের সংসার সৃষ্টি হবে। 
পরস্পরের সঙ্গে প্রেম মৈত্রী সৌহার্দ্য নিয়ে একসঙ্গে আমরা বাস করতে 
পারব। 


পরমেশ্বর আমাদের সেই শুভবৃদ্ধি দিন, যাতে সকলেই তার অসীমত্্বকে 


লক্ষ্য করে আমাদের ক্ষুদ্রতা বর্জন করে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের রূপ প্রকাশিত 
দেখে সর্বত্র তার সেবা করতে শিখি। * 
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শ্রীবামকৃষ্ণ একটি কথা বলতেন : “আমি ছাচ তৈবি কবে বেখে গেলাম, 
তোবা নিজেদেব জীবনকে সেই ছাচে ঢেলে নে, আমি আগুন দ্বেলে গেলাম, 
তোবা আগুন পুইযে নেঃ আমি বান্না কবে বেখে গেলাম, তোবা বাড়া ভাতে 
বসে যা।* প্রত্যেকটি কথাই অতিশয তাৎপর্যপূর্ণ । 


আমবা অনেকেই শ্রীবামকৃঞ্ণকে ঈশ্ববেব অবতাববপে পূজা কবি। 
“অনেকেই' বলছি এই কাবণে যে, আমাদেব মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকতে 
পাবেন, যাবা সেই দৃষ্টিতে তাকে দেখেন না। কাজেই তাকে অবতাববূপে 
না দেখলেও তাকে পূর্ণাঙ্গ মানববূপে দেখাব চেষ্টা সকলেই কবতে পাবেন। 
ঈশ্বব যখন অবতাববপে মরতে আগমন কবেন, তখন তাব সকল এম্বর্য তাব 
মানবনপেব আন্ডালে টেকে বাখেন। তিনি সাধাবণ মানুষেব মতো আচবণ 
কবেন; কখনো কখনো মানুষেব স্বাভাবিক অসুস্থতাব লক্ষণও তাব মধ্যে প্রকাশিত 
হয। জন্ম, মৃত্যু, জবা, ব্যাধি-__ এ-গুলি মানবজীবনের অপবিহার্য অবস্থা। 
অবতাবকেও এসব কিছুব মধ্যে দিযে যেতে হয। তবু আমবা তাকে বলি 
ঈশ্বব'। এই হলেন অবতাব, যাব মধ্যে ঘটেছে মানব ও ইঈম্ববেব একক্র 
সমাবেশ। মানুষেব স্বাভাবিক গুণাগুণ তাব মধ্যে সহজাত; কিন্তু মানুষেব 
মাপকাঠিতে যখন তাকে বিচাব কবতে যাই, তখন দেখি, এঁ মাপকাঠিতে 
তাকে কুলোচ্ছে না। তাই তাকে বলা হয “অতিমানব'। তবে কি আখ্যায 
তকে ভূষিত কবব, সেটা বড কথা নয; মনে বাখতে হবে, তাব দৃষ্টান্ত 
থেকেই আমাদেব জীবনেব লক্ষ্য স্থির কবতে হবে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবাব 
জন্য আমাদেব আকাঙ্ক্কাকে তীব্র কবতে হবে, লক্ষ্যে পৌঁছানোব প্রেবণা 
তাব কাছ থেকেই আমবা লাভ কবব এবং সেই পথেব নির্দেশও তাব জীবন 
থেকেই আমবা পেযে যাব। এই পথেব সন্ধান দিতেই এই পৃথিবীতে মানববপে 
তাব অবতীর্ণ হওযা। 
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ঈশ্বর যদি সর্বনিয়স্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ ঈশ্বরই থাকতেন, 
তাতে আমাদের কি লাভ হতো? তিনি আমাদের ধরা-ছোয়ার বাইরেই থেকে 
যেতেন। সাধারণ মানুষ আমরা। অত অসাধারণ যে-ব্যক্তিত্ব, তাকে আমরা 
ধাবণা করতে পারি না। কাজেই ভগবান যখন দেখেন, মানুষ তার কাছ 
থেকে একেবারে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে, জগতের ব্রিতাপত্ধালায় জ্বলছে অথচ 
তার যে প্রেরণাদায়ক অমৃতরস তার আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়ে দিশেহারা 
হয়ে পড়ছে, তখন তিনি মরে অবতীর্ণ হন যাতে মানুষ তাদের অভীষ্ট পথের 
সন্ধান পায়, তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করতে পারে এবং এই 
অনস্ত শক্তিকে তাদের ধরাছোয়ার মধ্যে অনুভব করতে পারে। সাধারণ মানুষ 
ভগবানকে সম্পর্ণনপে বুঝতে কখনই পারে না। ভাগবতে একটা বর্ণনা আছে 
_চাদ জলের ওপর প্রতিবিষ্বিত হয়েছে। মাছেরা চাদেব সেই প্রতিবিম্বকে 
মনে করেছে তাদের মতোই এক জলচর প্রাণী। তাকে নিয়েই তারা খেলা 
করছে। ঠিক সেই রকম ভগবান যখন আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন তখন 
তিনি মানুষরূপেই আসেন, তার ব্যবহার দেখে মনে হয় তিমি যেন আমাদের 
খেলার সাহী, আমাদের একান্ত আপনজন। তার কাছে আমাদের কোন সক্ষোচ 
নেই, ভয় নেই। তার সঙ্গে আমরা আমাদের সমগ্র জীবনটা অতিবাহিত করতে 
পাবি। 


ভগবানের কাছে এরূপ মানবদেহ ধারণের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে 
কি না জানি না, কিন্ত আমাদের কাছে তার অবতরণের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা 
আছে। যদি তিনি এভাবে দেহধারণ করে কখনো না আসতেন, তবে ভগবানের 
সম্বন্ধে বা উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই হতো না। 
যদি কেউ বলেন : “কেন? এইসব তথ্য কি শাস্ত্রে লেখা নেই?” তবে বলা 
যায়, ভগবান যদি আমাদের মধ্যে অবতাররূপে না আসতেন, তবে শান্ত্রগুলো 
কাগজের স্তুপ বলে মনে হতো। আমাদের জীবনকে তা স্পর্শ করতে পারত 
না। ভগবান এসে সেই শাস্ত্রের ভিতর প্রাণসঞ্চার করেন। শান্তর তখন প্রেরণাপ্র্দ 
ও সজীব হয়ে ওঠে। তার বাণীকে প্রাঞ্জলরূপে উপস্থাপিত করতে শাস্ত্রগুলি 
তখন জীবন্ত হয়ে ওঠে। অবতার যখন আসেন তখন তিনি তার প্রভায় 
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বেদকে আলোকিত করেন, তার জীবন দিয়ে আমাদের অধ্যাত্মজীবনকে অনুপ্রাণিত 
কবেন, আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে তিনি তার দিকে আমাদেবকে আকৃষ্ট করেন 
এবং আমাদের জীবনে প্রেরণা দান করেন। তাকে পথপ্রদর্শকরূপে সামনে 
বেখে আমরা আমাদেব লক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আলোকস্তম্ভ যেমন 
জাহাজের দিকনির্দেশে সাহায্য করে, সেইরকম অবতার তার আলোকবর্তিকা 
দিযে আমাদের অধ্যাত্তসমুদ্রে দিগদর্শন করান। এই হলো ভগবানের অবতরণের 
উদ্দেশ্য । মানুষকে তিনি তার অতিমানব স্বরূপে নিয়ে যাবার জন্য আসেন। 
সেই কাবণে তিনি মানুষের আকার ধারণ করেন এবং মানুষের সমস্ত গুণাগুণ 
গ্রহণ কবেন। 


শ্রীবামকৃষ্ণকে আমবা শ্রেষ্ঠ মানুষ কিংবা অবতার__ যেকোন রূপে 
দেখতে পাবি। কাবণ, ঈশ্বর এবং মানুষ __এই দুটি ভাবের অপূর্ব সমন্বয় 
ঘটে 'অবতাবপুকষেব জীবনে । শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা যখন মানুষরূপে দেখি 
তখন দেখতে পাই, ক্ষুধা-তৃষ্তা, বোগ-শোকে আমাদের সঙ্গে তার কোন 
তফাৎ নেই। অক্ষয়ের মৃত্যুতে তিনি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করলেন; তার মনে 
হলো, গামছা নিংড়ানোর মতো তার হৃদয় যেন কে নিংড়াচ্ছে। এই যে 
'অবতারপুকষের লীলা, এতে তাকে আমরা মানবরূপে দেখি । আর তাকে মানবরূপে 
দেখেই তার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা করার একটা সাহস হয়, তাকে আমাদের 
মনের কথা খুলে বলতে পারি। আমাদের মনের অবস্থা ইনি বুঝবেন। কাজেই 
এর কাছ থেকে আমাদের অধ্যাত্মজীবনে চলার উপায় খুঁজে পাব। শ্রীরামকৃষ্ণ 
এইভাবে আমাদের কাছে একটা দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছেন, যাতে মানুষের 
মধ্য দিয়েই ভগবানকে আমরা আমাদের ভক্তি ও ভালবাসা নিবেদন করতে 
পারি এবং তার (শ্রীরামকৃষ্ণের) মধ্য দিয়ে ভগবানকে আমরা উপলব্ধি করতে পাবি। 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের দেড়শো 

বছব পূর্তি উৎসব উদ্যাপিত হয়ে গেল। এখন চারদিক তীর প্রভায় আলোকিত। 
সকলে যেন তার সান্নিধ্য অনুতব করছেন। আমাদের মধ্যে কেউ তার সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শে না এলেও তার পার্ধদ যারা ছিলেন, তাদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য 
কারও কারও হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাতেই আমাদেব জীবন ধন্য হয়ে গেছে। 


৪৪ শ্রীবামকষ্ণ ও যুগধর্ম 


শ্রীবামকৃষ্ণের জীবনের প্রতিদিনকাব ঘটনাবলী যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, 
তার আগে আর কোন অবতারের ক্ষেত্রে তা হয়নি। শ্রীশ্রীমা ভারি সুন্দরভাবে 
বলতেন যে, ঠাকুরের মুখের কথাগুলি কথামৃতকার মাস্টারমশায অবিকল ধরে 
রেখেছেন। তার “কথামৃত” পড়লে মনে হয তিনি যেন স্বযং কথা বলছেন। 
এরকমভাবে কোন অবতারের কথা কি কখনো ধরে বাখা হযেছে? আবাব 
তার ফটোও তুলে রাখা হয়েছে। সেটাও অন্য অবতারে হযনি। বাস্তবিক 
এসমস্তই বিচিত্র ঘটনা। কত অলৌকিক জীবন আমরা পুরাণের গল্পের মধ্যে 
দেখতে পাই, কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সবাব চেয়েও সহজবোধ্য, প্রাণবস্ত 
এবং বিশ্বাসযোগ্য । রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের এতিহাসিকতা নিষে প্রশ্ন যে-কেউ তুলতে 
পারে। আবার তাদের জীবনের অনেক ঘটনার বাস্তবতা নিষেও প্রশ্ন উঠতে 
পারে। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের এঁতিহাসিকতা নিয়ে কখনো প্রশ্ন উঠবে না। তার 
জীবনের ঘটনা নিয়ে 'অবাস্তবতার সংশয় ওঠারও অবকাশ নেই। 


এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা আমাদেরকে লক্ষ্যে 
নিয়ে যাবে ? শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবের এক অপূর্ব সমন্বয়সাধক। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এবং তার মধ্য দিয়েই ভাবগুলি পরিশ্ফুট ও বোধগম্য 
হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেউ আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কোন সংশয 
নিযে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলতেন : “দেখ, আমারও এরকম হতো, 
তখন আমি এইরকম করেছিলাম ; তাতে আমার সেই সংশয় বা সেই অসুবিধা 
দূর হযেছে।' এর চেয়ে সুন্দর করে মানুষকে সাহস দিয়ে বলবার আর কোন 
পথ নেই। তিনি তার জীবনে সকল প্রকার সংশয়ের সম্মুখীন হয়েছেন এবং 
নিজের অভিজ্ঞতা তিনি সেই সবকিছুর সমাধান করে দিয়েছেন। এই হলো 
“ছাচ তৈরি” করে যাওয়া। 

আধ্যাত্মিক জীবনে কত বিচিত্র রকমের সাধনা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কেন 
এত রকম সাধনা কবলেন তা আমরা জানি না। সত্যকে জানবার জন্য মানুষ 
সাধনা করে। সত্যে পৌঁছানোর জন্য যে-কোন একটা পথ দিয়ে গেলেই 
মানবজীবনেব সার্থকতা । কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এত বিচিত্র রকমের সাধনা, 


শ্রীবামকৃষ্ণ-প্রভা ৪৫ 


এত বিচিত্র অনুভবের প্রয়োজন ছিল কি? যিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তার তো 
এসবের প্রয়োজন নেই। এব উত্তব হচ্ছে যে, যত রকমের সাধনা সম্ভব 
হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে গেলেন, 
যাতে সকলে তার জীবন থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ পেতে পারে। 
ভ্রীরামকৃ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 


বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা 
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা। 


সকল সাধনার ধারাই তাব মধ্য দিয়ে পর্ণতা লাভ করেছে। বিভিন্ন 
নদী যেমন বিভিন্ন পথ ঘুরে শেষে সমুদ্রে এসে মিলিত হয়, সেইরকম বিভিন্ন 
আধ্যাত্মিক চিস্তাসমূহ শ্রীবামকৃষ্ণ-জীবনের আধ্যাত্মিক ভাবসমুদ্রে আপন গস্তব্যস্থল 
খুঁজে পেয়েছে। সেখানেই সব নদীব উৎস এবং নদীব সঙ্গমস্থল। তাব মধ্যে 
সকল ভাবের উৎপত্তি এবং তার মধ্যেই তাদের চরম পবিসমাপ্তি। যখন তার 
পারি। কত রকমের সাধক, কত বকমের সাধারণ মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
গেছেন। যুবক, বদ্ধ, মহিলা -_সকলেই তাকে ঘিরে থেকেছেন এবং ফিরে 
গেছেন পরম তৃপ্তিলাভ করে। শিশুদেব কাছে তার আচরণ শিশুব মতো, 
যুবকদের কাছে তিনি যেন যুবক; আবার প্রবীণদের কাছেও তিনি সর্বপ্রকারে 
পরিণত মানুষ। তার মধ্যে কত অদ্ভুত ভাবের সমস্বয়। স্বামী সারদানন্দ তাই 
ঠাকুরকে বলছেন “ভাবরাজোর সম্ত্রাট'। যত রকমেব ভাব আছে, তিনি তার 
নিয়ন্তা, তার অস্তিম পরাকাষ্ঠাও তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন সাধন-পথের 
দীপস্বূপ। ঈশ্বরানুভূতির পথকে তিনি আলোকিত করে রয়েছেন। সে-আলো 
সাধারণ মিটমিটে আলো নয়। সে-আলো প্রধর সূর্যের আলো । সমগ্র বিশ্বের 
ধর্মজগৎকে তিনি তার দীপ্ত প্রভায় আলোকিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
কত ভক্ত-সাধক এসেছেন __কেউ অদ্বৈতবাদী, কেউ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেউ 
দ্বৈতবাদী কিংবা কেউ জ্ঞানী, কেউ ভক্ত, কেউ যোগী __সকলেই তার কাছে 
এসে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কথাপ্রসঙ্গে এক 


৪৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 


জায়গায় বলেছেন : “অন্য জায়গায় ছিটেফোটা, এখানে এসে হেউডেউ।” শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভাবের সাগর। এখানে এসে জীবন ভরে যায়, উপচে পড়ে। 


শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে গ্রহণ করে আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যে গৌঁছাতে 
চাই, তবে দেখব তিনি আধ্যাত্মিক পথযাত্রায় আমাদের আহ্বান করছেন, যদিও 
আমাদের পথ ভিন্ন ভিন্ন। একটা কথা আমরা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি 
যে, তার কথার ভিতরে কোন হতাশার ভাব নেই। হতাশার কথা তিনি কখনো 
বলেননি। সকলের জন্যই তিনি আশার কথা শুনিয়েছেন। এজগতে কেউ 
চিরকালের জন্য ঈশ্বরের রাজ্য থেকে নির্বাসিত নয়। সন্ন্যাসী, গৃহী, যোগী, 
জ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র __সকলকেই তিনি পরম আশ্বাসেব বাণী শুনিয়েছেন। 
কাউকেই তিনি বাদ দেননি। 


শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা বহুমুখী । জীবের বিভিন্ন অবস্থার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন, জীব চার প্রকার __বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব এবং 
নিত্য জীব। তিনি বদ্ধ জীবের যে-বর্ণনা দিচ্ছেন, তার সঙ্গে আমাদের জীবন 
হুবহু মিলে যায়। বদ্ধ জীব ভগবানের সম্বন্ধে কিছু জানতে চায় না। সে 
বন্ধনের মধ্যে পড়ে থাকে, কিন্তু বন্ধনের কোন যন্ত্রণা সে অনুভব করে 
না। সে যেন জালের মধ্যে আটকে-পড়া মাছের মতো। মাছ জালকে মুখে 
করে কাদায় নিশ্চিন্তে পড়ে আছে। সে জানে না, জেলে তাকে এখনই 
হিড়হিড় করে ডাঙায় তুলবে, আর তার প্রাণ যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বদ্ধ জীবের 
আরও উপমা দিচ্ছেন _ বদ্ধ জীবেরা বিষ্ঠার কৃমির মতো; তাকে বিষ্ঠা থেকে 
তুলে ভাতের হাড়িতে রাখ, সে মরে যাবে। ভাল জায়গা তার সহ্য হবে 
না। সেরকমই বদ্ধ জীব ঈশ্বরের কথা শুনতে ভালবাসে না। বিষয়ের কথাই 
তার একমাত্র ভাল লাগে । এইভাবেই তিনি বদ্ধ জীবের বর্ণনা করে যাচ্ছেন। 
এসব কথা শুনে একজন শ্রোতার মনে যেন এক দারুণ ভীতির সঞ্চার হলো। 
সভয়ে সে ঠাকুরকে প্রশ্ন করছে: “মশায়, তাহলে বদ্ধ জীবের কি আর কোন 
উপায় নেই?” শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু বললেন না যে, “হ্যা, পথ আছে'; বরং 
বললেন : “থাকবে না কেন, পথ আছে বৈকি।' কত জোর দিয়ে তিনি বলছেন 
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একথা! তাবপর তিনি পথনির্দেশ দিয়ে দিলেন __-ভগবানেব নামগুণগান, 
সাধুসঙ্গ এবং নির্জনে গিষে তাব স্মরণ-মনন। প্রথমে তিনি বলেন _ ভগবানের 
নামগুণগান। এ করলে কি হবে? ক্রমশঃ মনের শুদ্ধি হবে, মন তখন 
তাব দিকে আকর্ষণবোধ কববে। এরপর বলছেন সাধুসঙ্গের কথা। সাধুসঙ্গ 
মানে, যারা ভগবানের ভক্ত এবং ভগবানকে লাভ করার জন্য যাদের এঁকাস্তিক 
সাধনা, তাদের সঙ্গ করা। সাধু-সঙ্গ করলে কি হবে? সাধুসঙ্গের ফলে আমাদের 
ধারণা হবে যে, ভগবানকে কেন্দ্র করে কিভাবে আমাদের জীবন অতিবাহিত 
করতে হবে। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস এবং 
নামগুণগান ও সাধুসঙ্গ করে তার সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণা হলো তার 
জাবর কাটতে হবে, অর্থাৎ যা শুনলাম ও যা দেখলাম তা মনের মধ্যে 
পুনঃপুনঃ আলোচনা করতে হবে। বারবার এরকম করতে করতে পরিশেষে 
আমাদের মনই শুদ্ধ হবে। মন শুদ্ধ হলে কি হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 
সাধকের কাছে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত হবে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান নিজেকে 
প্রকাশিত করবেন। 


ভগবান ভক্তের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করবেন বলেই তো তার 
এই বিরাট ব্যবস্থা। এই সংসারে তিনি ভক্ত করেছেন, তার পথে যাওয়ার 
উপায়স্বরূপ শাস্ত্র সৃষ্টি কবেছেন, এই পথে যাওয়ার প্রেরণাও তিনি দিচ্ছেন। 
এমনকি আমাদের দুঃখের পর দুঃখও দিচ্ছেন __এও একই কারণে । এত 
আঘাত পেয়ে যদি মানুষ তার দিকে একটু যায়। ঈশ্বরকে যে চিরকাল ভুলে 
থাকে, তাকে দরকার হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হয়। আমরা গভীর ঘুমে 
আচ্ছন্ন, আমাদের জাগতে হবে। মা কত কৌশল করে ছেলেকে জাগান। 
দরকার হলে মা তাকে নাড়া দেন, এমনকি চিমটি কেটেও জাগিয়ে দেন। 
মা এগুলি করেন কেন? কারণ, ছেলে সবসময় ঘুমিয়ে থাকলে সে ক্রমশঃ 
নিষ্করিয় এবং উদাসীন হয়ে পড়বে। মা তা চান না। তিনি তার ছেলের সঙ্গে 
খেলতে চান। তিনি কখনো চান না যে, ছেলে তাকে ভুলে থাকুক। তিনি 
চান, তার প্রতি তার ছেলেদেব আকর্ষণ বাড়ুক, তার প্রভাবের মধ্যে তারা 
চলে আসুক, সংসারে যত দুঃখ-যস্ত্রণা আছে তার প্রতিকারের উপায় তারা 
জানুক। 
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সংসার-তাপদক্ধ মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য জগজ্জননী নিজেকে 
শ্রীরামকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সর্বগ্রাহী। তার মধ্যে 
সঙ্কীর্ণ মানসিকতা বা একদেশদর্শিতার কোন স্থান ছিল না। এমন কেউ নেই 
যে, তার শিক্ষার আওতায় আসছে না। সমাজে যারা ঘৃণিত অবহেলিত, 
সমাজ যাদের বিষের মতো পরিত্যাগ করেছে __তাদের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণের 
হৃদয় থেকে করণাধারা প্রবাহিত হয়েছে। এদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির 
জন্যও তার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। সংসারে অবহেলিত, মাতাল, ব্যভিচারী 
বা নানাবকম দুঙ্কৃতকারী __কেউই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অবজ্ঞার নয়। এদের 
জন্যও তার হৃদয় থেকে রক্ত ঝরেছে। তাপিত আত্মার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের 
এই সর্বশ্রাহী এবং সর্বব্যাপী করুণাধারা তার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি 
পবিত্রতাব প্রতিমূর্তি। কিন্ত কত অপবিত্র ও অশুদ্ধ মানসিকতার ব্যক্তি তার 
সান্নিধ্যে এসে সমস্ত কুকর্মের এবং তা থেকে পরিত্রাণের সকল দায়-দায়িত্ব 
তার কাছে অর্পণ করেছে এবং তিনিও তা গ্রহণ করেছেন। যার পক্ষে যে-পথটি 
উপযুক্ত, তাকে তিনি সেই পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ঠাকুরের একটি শিক্ষা 
_-কারও ভাব নষ্ট করতে নেই। যার যে-ভাব, তাকে সে-ভাবে অগ্রসর 
করে নিয়ে যেতে হয়। সর্বভাবময় ঠাকুরের পক্ষে এটা যেমন সহজ ছিল, 
এমন আর কারও পক্ষে নয়। কারণ, তিনি সব ভাবের রাজা। প্রত্যেককে 
তিনি তাদের ভাব অনুযায়ীই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যেমন সন্যাসীদের 
আদর্শ, তেমনি তিনি গৃহীদেরও আদর্শ। 


যখন তিনি ত্যাগের কথা বলছেন, তখন তার ভিতরে কোন আপস 
নেই। বলছেন: “ত্যাগ ছাড়া কিছু হবেনি বাপু।” সংসারে যে যে-ক্ষেত্রেই 
থাকুক না কেন, ত্যাগ ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। কেউ এতে 
সংশয় প্রকাশ করে বলতে পারেন : “আমরা সংসারী মানুষ। আমাদের সব 
ত্যাগ করার উপায় কি?” তখনই এল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর : “তোমাদের 
বাইরে ত্যাগ করতে হবে না; তোমাদের ভিতরে ত্যাগ করলেই হবে। “ত্যাগ 
ছাড়া কিছু হবে না" কথাটির সঙ্গে “ভিতরে ত্যাগ করলেই হবে কথাটির 
কোন আপস নেই, আমাদের মনে রাখতে হবে। ত্যাগ ছাড়া ঈশ্বর-উপলবি 
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হবে __এমন কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো বলেননি । বরং এর বিপরীত কথাই 
তিনি বলেছেন __কারও পক্ষে অন্তরে-বাইরে ত্যাগ, কারও পক্ষে শুধু 
অন্তরেই ত্যাগ। 


কত রকম জীবনের দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তার নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ করে গেছেন। যে-জীবন তিনি যাপন করে গেছেন, তার মধ্যে যেমন 
আদর্শ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, তেমনি আত্মীয়-স্বজন 
সকলকে নিয়ে একজন আদর্শ গৃহীর যেভাবে সংসার করা উচিত তার নিদর্শনও 
স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তার মায়ের সেবা করছেন, যাতে তার 
কোন কষ্ট না হয়। এই কারণেই তিনি সন্ন্যাস গোপনে নিয়েছেন, যাতে 
তার মায়ের মনে কোন ব্যথা না লাগে। ঠাকুর বৃন্দাবন গেছেন। সেখানে 
গঙ্গামায়ী নামে এক সাধিকার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তার ভক্তিভাব দেখে 
ঠাকুর মুদ্ধ হন। আর গঙ্গামায়ীও ঠাকুরকে দেখে মুদ্ধ। এই উচ্চভাবের সাধিকা 
শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীরাধা-জ্ঞানে “দুলালী” বলে ডাকতেন। বৃন্দাবনে বাসকালে ঠাকুর 
একদিন বললেন : “আমার পেটে সব খাবার সহ হয় না। আমি এখানে 
থাকলে আমাকে খাওয়াবে কে?" গঙ্গামায়ী বলেন : “আমি তোমাকে রান্না 
করে খাওয়াব।”' ঠিক হলো, ঠাকুর বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ীর কাছেই থাকবেন। 
ঠিক সেই মুহূর্তে ঠাকুরের মনে পড়ে গেল, দক্ষিণেম্বরের নহবতে তার মা 
একা রয়েছেন। তিনি যদি বৃন্দাবনে থাকেন তবে কে তার মায়ের দেখাশোনা 
করবেন? তাই বৃন্দাবনে থাকা তার আর হলো না, ফিরে এলেন মায়ের 
কাছে। এই যে মায়ের জন্য এত টান, একি সন্ন্যাসীর কাজ? এর উত্তর 
হলো এই যে, সন্যাসী হলে তার হৃদয় যে শ্মশান হবে, তা তো নয়। 
হৃদয় তার থাকবে, কিন্তু সেই হৃদয় কেবল একটি জায়গায় বিক্রি হয়ে যাবে 
না। সেই হৃদয় কোথাও সীমিত হয়ে থাকবে না, বরং সকলকে গ্রহণ করাব 
জন্য তা উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা তাই দেখতে পাই, তার ভালবাসা ছিল 
সর্বগ্রাহী। অন্যের দুঃখে তিনি দুঃখ অনুভব করেছেন, আবার অন্যের সুখে 
সুখ অনুভব করেছেন। যে-অধ্যাত্মজ্জানের পরাকাষ্ঠা তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি 
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করেছেন - সাধারণ মানুষ তার নাগালই পায় না। সকলের কাছে তা প্রকাশ 
করার জন্য, সকলকে তার নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সমস্ত জীবনভোর 
তার কি এঁকাস্তিক চেষ্টা! তার এই জীবন, তার এই চেষ্টা, তার এই শিক্ষা 
-_এগুলিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যদি এগুলি আমাদের জীবনকে 
ঠিক পথে চালিত করতে না পারে, তবে বুঝতে হবে, আমরা বন্ধ জীবেরও 
অধম হয়েছি। তার জীবন এবং তার শিক্ষা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা 
করি তবে দেখব, কত সম্পদ ছড়িয়ে আছে কথামৃতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। তার 
মধ্য থেকেই আমরা জীবনের সব রসদ পেয়ে যাব। ধর্মজীবনের কত গৃঢ় 
রহস্য তিনি কত সহজ সরল ভাষায় উদঘাটন করেছেন। তিনি বলছেন: 
ঈশ্বরের প্রতি তুমি যদি আকর্ষণ অনুভব কর, তার জন্য তোমার প্রাণ যদি 
কাদে তাহলেই যথেষ্ট। আর কিছুর দরকার নেই। একমাত্র কাতর হয়ে তাকে 
ডাকা __এই হলো সাধনের পরাকাষ্ঠা। তারপরেও যে যত ইচ্ছা সাধনা করতে 
পারো, তার জন্যও তার অফুরন্ত ভাণ্ডার খোলা আছে। তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন 
কত রকমের সাধনা। ভক্তির সাধনা, জ্ঞানের সাধনা, তন্ত্রের সাধনা, বেদের 
সাধনা ___সব রকমের সাধনা তার মধ্যে। কত ভাবে তিনি ভগবানকে ডেকেছেন 
- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি। কোথাও এর সীমা লেই। 
তার শিক্ষা সকলের কাছেই সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। 

মনে রাখতে হবে, তিনি হলেন ছাচ __কেবল আমার একার জন্য 
নয় __সকলের জন্যে। কাউকেই নিজের ভাবকে বিকৃত করে সেই ছীচে 
নিজেকে ঢালতে হবে না। প্রত্যেকেই তার মধ্যে নিজের আদর্শের পূর্ণ বিকাশ 
দেখতে পাবে। এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বৈশিষ্ট্য, যার জন্য তাকে 
আমরা “সর্ধধর্মস্বরূপ” বলছি। যে যে-ভাবেরই ভাবুক হোক, তার আদর্শের 
পরাকাষ্ঠা তার ভিতর দিয়েই সে দেখতে পাবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : তুমি তোমার ভাব নিয়ে থাক, কিন্ত আর একজনের 
ভাব সম্বন্ধে সমালোচনা করার কোন অধিকার তোমার নেই। তুমি তোমার 
নিজের ভাব সম্বন্ধে কতটুকু জান যে, অপরের সমালোচনা করতে তুমি সাহস 


শ্রীরামকৃষ্ণ -প্রভা ৫১ 


করণ তিনি আরও বলছেন: ভগবানের ভাবের কখনো ইতি করা যায় না। 
তিনি এই পর্যন্ত হতে পারেন, আর কিছু হতে পারেন না, __এরকম কখনো 
বল না। তার ভাব অনস্ত। কেউ তার সীমা করতে পারে না। 


সকলের প্রতিই শ্রীরামকৃষ্ণ সহানুভূতিপূর্ণ এবং আদর্শস্থানীয় হয়ে আছেন। 
লীলাপ্রসঙ্গের মধ্যে এটি বিশেষ করে বলা আছে যে, বিভিন্ন সাধকরা তাকে 
দেখে তাকে তাদেরই পথের পথিক বলে মনে করতেন; শুধু পথিক নয় 
-_তীদের ভাবের চরম অবস্থাটি তার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে দেখে তারা মুক্ধ 
হয়ে যেতেন। এটি তার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 
কোন্টি শ্রীরামকৃের প্রধান বৈশিষ্ট্য __তিনি জ্ঞানী না ভক্ত? তিনি দ্বৈতবাদী 
না বিশিষ্টা্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী? আমরা তবে এককথায় বলতে পারি, 
তিনি সকল ভাবের। কোন ভাবকেই তিনি অগ্রাহ্য করেননি। সব জায়গায় 
তিনি রাজা, তিনি ভাবের সম্ত্াট। স্বামী সারদানন্দ বলছেন, তিনি “ভাবরাজ্যের 
সম্রাট । 

আমরা যদি ব্যাকুল অনুরাগের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তন করি, আমরা 
যদি তাকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করতে পারি তবে তাই হবে যথেষ্ট। আমাদের 
সকলের জীবন তার প্রভায় আলোকিত হবে। আমি তার কাছে প্রার্থনা জানাই, 
তার আলোক আমাদের জীবনকে আলোকিত করুক। তার প্রভাব আমাদেরকে 
তার প্রতি আকৃষ্ট করুক। তার করুণা তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমাদের 
উদ্বুদ্ধ করুক। আমাদের জীবনে তার অবতীর্ণ হওয়া অর্থবহ হয়ে উঠুক, আমাদের 
জীবন পরিপূর্ণ হোক। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার সংঘ 


শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তীর এই উৎসবটি খুবই মহত্বপূর্ণ। এই 
উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদি আগেই অনেক জায়গায় হয়ে গেছে। আমরা সর্বত্র এই 
ঘটনার মাহাত্ম্য উপলব্ধির চেষ্টা করেছি। 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অনুধ্যান আমাদের সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। 
অবতার বলে যাকে এখন আমরা সকলেই স্বীকার করি, তাব জীবনের ঘটনাবলীই 
বড় কথা নয়, আসল কথা, তার সান্নিধ্য __যা শুধু এখন নয়, দীর্ঘকাল 
ধরেই আমাদের প্রেরণা দেবে। ভাবলে অবাক হয়ে যাই, কি সামান্য পরিবেশের 
ভেতর থেকে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত করেছেন। তিনি নিজেই 
বলতেন : এ যেন ছদ্মবেশে রাজার রাজ্য পরিদর্শন । ছন্মবেশ এইজন্য, রাজা 
যদি তার এই্বর্য নিয়ে আসেন, তবে প্রজারা তাকে কাছে পাবে না। ভগবান 
সর্বব্যাপী হয়েও অবতীর্ণ হন এই জগতে মানুষের রূপে, মানুষের কাছে নিজেকে 
ধরা দেবার জন্য। মানুষ তাকে চেনে না। এক হিসাবে ভাল। না চেনার 
জন্য তার যে বিরাট এ্বর্য, তা মানুষকে বিশ্রান্ত করে না। মানুষ তাকে 
আপনার করে দেখতে চেষ্টা করে এবং তার দ্বারাই তাদের পরম কল্যাণ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্য জীবনচরিত্র ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে। স্বামী 
সারদানন্দ তার লীলাপ্রসঙ্গে বলেছেন : একটা বড় বসরাই গোলাপ হঠাৎ একদিনে 
ফুটে ওঠে না, ধীরে ধীরে সে তার শোভা এবং সুগন্ধ বিস্তার করে। শ্রীরামকৃফণও 
সকলের কাছে গোড়াতেই একেবারে সুপরিচিত হয়ে ধরা দেননি, ক্রমশঃ 
আত্মপ্রকাশ করেছেন। ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছেন বলেই আমাদের অবকাশ 
হয়েছে সাধ্য অনুসারে তাকে একটু একটু করে বোঝার। সেই বোঝা চলছে 
আজ দেড়শ বছর ধরে। আরও কতদিন চলবে জানি না, কারণ অবতারকে 


শ্রীবামকঞ্চ ও তাব সংঘ ৫৩ 


বোঝা মানুষেব পক্ষে কখনও সম্ভব নয। শ্রীবামকুষ্ণককে আমাদেব কাছে যদি 
স্পষ্ট প্রতিভাত হতে হয, তাহলে আমাদেব জীবনকে তাবই ছাচে ঢালতে 
হবে। তাহলে কতকটা প্রকাশ হবে। সম্পূর্ণ প্রকাশ কখনও কেউ দেখেনি, 
কাকব দেখাব সাধ্যও নেই। 


শ্রীবামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তব প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ 
নিজেব গুকভাইদেব সম্বোধন কবে বলছেন: তোবা কি ভেবেছিস্ঠ সকলেই 
এক একটা বামকৃষ্ণ পবমহংস হবি? সে সাত মণ তেলও পুডবে না, বাধাও 
নাচবে না। অর্থাৎ তা অসস্ভব। অসম্ভব বলে কি আমবা নিশ্চেষ্ট থাকব? 
উদাসীন থাকব? তা নয। সেই বিশাল সূর্যেব যতটুকু আমবা পাই, একটু 
আধটু কিবণ, তাই নিয়েই আমাদেব জীবনটাকে উজ্জ্বল কবতে হবেঃ মনকে 
অন্ধকাবমুক্ত কবতে হবে। 

তাব পূর্ণ বিকাশ কি বকম তা আমবা কল্পনাও কবতে পাবি না। গীতায় 
যেমন বলেছেন : 

দিবি সূর্যসহশ্রস্য ভবেদ্‌ যুগপদুখিতা। 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ ভাসম্তস্য মহাত্মনঃ ॥ 
_ শ্রীমন্তগবদ্গীতা, ১১/১২ । 

__আকাশে হাজাব সূর্য উঠলে তাব যে প্রকাশ, সেই প্রকাশেব সঙ্গে কতকটা 
তুলনা কবা যায এই বিশ্বমানবেব প্রকাশেব। তাব প্রকাশ অতুলনীয। তবে 
আমাদেব বোঝবাব জন্য আমবা হযতো কতকটা দিগ্দর্শন, কতকটা ইঙ্গিত 
পেতে পাবি। পূর্ণভাবে তাকে জানা সম্ভব নয। আব এই দেড়শ বছব তাব 
জন্য যথেষ্ট নয। তিনি কতকাল ধবে এইভাবে জগতে আদর্শ বিস্তাব কববেন 
এবং এইভাবে চাবদিকে অমৃত বর্ষণ কবে মানুষকে অমবত্বেব দিকে নিয়ে 
যাবেন, তা আমাদেব কল্পনাব অতীত। আমাদেব উচিত চৈষ্টা কবা যাতে 
সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ কবতে পাবি। আমাদেব আধাব হয়তো ক্ষুদ্র, তবু সাধ্যমত 
গ্রহণ কবলে আমাদেব কল্যাণ হবে এবং এই যুগ তাহলে সার্থক হবে। 


৫৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 

শ্রীরামকৃষ্ণের আসা তার নিজের জন্য নয়। পূর্ণ ভগবান আপ্তকাম। 
তার কিছু নৃতন করে পাবার অথবা করবার নেই। তবু তিনি আসেন আমাদের 
জন্য, আমাদের কৃপা করার জন্য এবং নিজেকে ধরা দেবার জন্য। সেই 
শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে আমরা শুধু যে ধীরে ধীরে জীবনকে ব্যক্তিগতভাবে 
সার্থকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছি তা নয়, সমষ্টি জগজ্জীবনেও এর সার্থকতা 
'আছে। এইটির বিশেষ অনুধাবন করা আবশ্যক এবং এই কথাটি বর্তমান 
পরিপ্রেক্ষিতে ভাববার সময় এসেছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ স্কুল শরীরে ছিলেন পঞ্চাশ বছর। তার মধ্যে কতদিন কেটে 
গেল শৈশব, বাল্য ও যৌবনে । নানা সাধনার ভেতর দিয়ে তারপর ধীরে 
ধীরে নিজেকে তিনি প্রকাশিত করলেন। কিন্ত একটি সুন্দর পরিকল্পনার ভেতর 
দিয়েই তিনি যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন__ এ কথা এখন পেছন দিকে 
চেয়ে দেখে অবাক হয়ে আমরা ভাবতে বসেছি। কিভাবে তিনি নিজেকে 
বিকাশ করলেন, জগৎকে একটা বিরাট আদর্শ দিয়ে গেলেন, এখনও দিচ্ছেন 
ও দিতে থাকবেন__ এ সবই গভীর অনুধ্যানের বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মানে 
একটা বিরাট আদর্শ। সেই আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ তিনি নিজে। 


এখন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পর দেড়শ বছর অত্তীত। আমরা দেখে 
অবাক হই, যে মানুষটিকে নিয়ে বিশ্বের একদিক থেকে আর একদিকে এইভাবে 
সাড়া পড়ে গেছে, তিনি কি রকম আত্মভোলা হয়ে এই জগতে, আমাদের 
ভেতরে, আমাদের সঙ্গে আমাদের মতো হয়ে বাস করে গেছেন! তিনি নিজে 
বলেছেন: জান, একরকম অচিন গাছ আছে তাকে কেউ চেনে না। অর্থাৎ 
দেখতে গাছের মতো, ডালপালা, পাতা, ফলফুল সবই আছে -__কিন্ কেউ 
চেনে না তাকে। তাই তার নাম দেয় অচিন গাছ। ভগবান যখন আসেন 
আমরা তাকে ওই অচিন গাছের মতোই দেখি। তাকে আমাদেরই মতো মানুষ 
বলে মনে করি। এই জন্য গীতায় একটি আক্ষেপোক্তি আছে : 


অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুধীং তনুমাশ্রিতম্‌। 


পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥। -_ গীতা, ৯/১১ । 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার সংঘ ৫৫ 


__অজ্জব্যক্তিরা আমাকে নরদেহধারী মনে করে অবজ্ঞা কবে। আমার যে পরম 
এশ্বর স্বরূপ, তা তারা জানে না। জানার কথাও নয়। কিস্ব তিনি এইভাবে 
চিরকাল অজানা থেকেও যেন তৃপ্ত হন না। তাই ধরা দেবার জন্য মাঝে 
মাঝে আমাদের কাছে আমাদেরই মতো হয়ে আসেন। সেইভাবে তিনি এসেছিলেন 
এবং আমরা দেখছি সেইভাবেই ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হচ্ছে। 
যিনি পর্ণ তিনি নিজেকে ক্রমশঃ উন্মোচিত করছেন। তারপর পঞ্চাশ বছরের 
স্থল লীলা সংবরণপূর্বক আজ তিনি সৃ্্সভাবে জগতকে প্রেরণা দিয়ে, দিগদর্শন 
করিয়ে মানুষের কল্যাণ করে চলেছেন। 

আমরা এখন যারা আছি, কেউ সাক্ষাতভাবে স্ুুলশরীরে শ্রীরামকৃষ্ণকে 
দেখিনি, তবে তার পার্যদ সম্ভতানদেব দেখেছি। অনেকে এখনও আছেন যারা 
শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করবার সৌভাগা লাভ করেছেন। এদের সকলের ভেতর 
দিযে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভূতি কিভাবে প্রকাশিত হযেছে, তারও কতকটা আভাস 
আমরা পেয়েছি। সেই ধারাকে অনুসরণ করার জন্যই এই দেড়শ বছরের 
ইতিহাস আলোচনা করা। 


শ্রীরামকৃষ্ণের বিভুতি শ্রীশ্রীমা। মাকে আমরা দেখি তারই আর একটি 
বূপে। জগন্মাতা শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে, এবং শক্তিরপে আমাদের কাছে 
প্রকাশ করেছেন নিজেকে, তবে তার আত্মগোপন করার শক্তি বেশি। বরং 
এ ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়েও যেন তার অনেকটা সফলতা লাভ হয়েছে। 
খুব ঢেকে রেখেছেন নিজেকে। এই যে অপূর্ব বিভূতি, জগতে তার মূল্যায়ন 
কববার সময এখনও আসেনি । তবে সেই চিস্তাধারাকে অনুসরণ করার জন্য 
এই সব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে -_কারণ তাতেই জীবনের সার্থকতা, 
ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিজীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ, যার জন্মবৃত্তান্ত অশ্রুত ও অজ্ঞাত 
ছিল, তিনি সেকালে নিজেকে বিকাশ করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে। সে পরিকল্পনা 
এইরকম : তিনি দেখে বেড়াচ্ছেন, খুঁজে বেড়াচ্ছেন-__ তার ভাব নেবার উপযোগী 
কে? উপযুক্ত ক্ষেত্র কোথায়? এই জন্যে যারা বিশিষ্ট ধর্মনেতা, সমাজের 


৫৬ শ্রীবামকৃ্ণ ও যুগধর্ম 

বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাদের সঙ্গে নিজে উপযাচক হয়ে দেখা করছেন, আলাপ 
করে দেখছেন। অস্তরঙ্গদের কাছে বলছেন-_ ওদের ভেতরে এই ভাব দিতে 
হবে। অর্থাৎ তাদের ভাব নষ্ট করে একটা নতুন ভাব দিতে হবে, তা নয়। 
বস্ততঃ তাদেব যে ভাব আছে, তাকে আরও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিষে 
যাবার জন্য এমন কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শ তিনি তাদের কাছে উপস্থাপন 
করছেন, যাতে তাদের আদর্শেরও পূর্ণতা লাভ হয়। তারপর ্রীশ্রীমাকেও 
তিনি তার এই কাজের সহকারিণীরপে তৈরি করে রেখে গেছেন, মার ওপর 
দিয়ে গেছেন একটা বিশাল ভার। ঠাকুরের স্থুলদেহ ত্যাগের পর, মাও দেহত্যাগ 
করতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর কিন্তু বললেন : তা হবে না, আমার অনেক কাজ 
বাকি আছে। তোমায় সে সব করতে হবে। মা তারপর দীর্ঘকাল ধরে সেইসব 
কাজ করে গেছেন এবং এখনও সৃক্শরীরে সেই কাজ করে চলেছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দকেও তিনি তৈরি করলেন। তিনিও চেয়েছিলেন সমাধিতে ডুবে 
থাকবেন। ঠাকুর বললেন : তা হবে না। সমাধির স্বাদ পেয়েছিস্। এখন এ 
সমাধির দরজায় চাবি দেওযা রইল। মায়ের কাজ করবি, তবে মা এ চাবি 
খুলে দেবেন। সুতবাং এই সংঘকে তৈরি করবার জন্য যা কিছু দরকার, 
নিখুতভাবে তিনি তার অনুষ্ঠান কবে গেছেন। স্বামীজীকে সংঘনেতারূপে, মাকে 
এই সংঘেব আধাররূপে এবং তাব অন্যান্য সন্তানদের তৈরি করে গেছেন 
এই ভাবের ধারক ও বাহকরূপে। দীর্ঘকাল এই সংঘ যাতে চলে তার জন্য 
একটি পরিকল্পিত প্রণালী অনুসরণ করেছেন। এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে এইটি 
একটি সুন্দর প্রণালী। 


আমরা এখন এই যুগে এসেছি দেড়শ বছর পরে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে 
সকলে চিনতে পারছে। কিন্ত এই চেনাতে কাজ হচ্ছে না। আরও সম্পূর্ণরূপে 
ও সার্থকরূপে জানবার অপেক্ষা বয়েছে। আমরা এখন একটি যুগের সূত্রপাত 
মাত্র দেখেছি। আরও এর কত সমৃদ্ধি হবে, বিকাশ হবে তা এখনও আমাদের 
কল্পনায় নেই। এই ভাব বহু লোকের জীবনকে ধীরে ধীরে বেশি করে প্রভাবিত 


শ্রীবামকৃ্ ও তাব সংঘ ৫৭ 


কববে 
সফলতা 
সৈথানে মানুষের একান্ত অনুসবণীয় বলে বোধ হবে 
এবং তাব জনা জীবনকে সেই লক্ষ্যে নিয়োজিত কববাব চেষ্টা তাদের সংঘবদ্ধভাবে 
ও ব্ক্তিগতভাবে আবও প্রবল হবে এবং তা সার্থকতা মণ্তিত কববে জীবনকে। 


আমি দীর্ঘ বৃ কবতে আসিনি। শ্রী্ীঠকর শ্রতীমা ও স্বাীজীর 
চরণে প্রার্থনা করি তাদেব এই শুভ আবির্ভাব আমাদের সকলের রী 
্ ্‌ বর কল্যা 


গুরু কৃপা ও ব্যাকুলতা 


গুরু-সঙ্গ সাধন পথের সহায়, সে কারণে যত বেশি সম্ভব গুরু-সানিধ্য 
লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত গুরু সব সময়েই আছেন-_ যিনি 
ইষ্ট, তিনিই গুরু। কিন্ত তাকে প্রথমেই তো প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্যে আনা 
যায় না; তাই দীক্ষা গুরুর দরকার। তিনি প্রকৃত গুরুর প্রতীক হয়ে দীক্ষার 
মাধ্যমে সকলের ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে আসেন। মানব দেহধারী গুরু রোগ-শোক, 
জরা, মৃত্যুর অধীন। কিন্ত প্রকৃত গুরু নিত্য সত্তায় বিরাজিত। দীক্ষা গুরু 
হচ্ছেন আমাদের সাধন পথের দিশারি। 


একটি বিশেষ কথা আমাদের সকলকেই জেনে রাখতে হবে-_ ব্যাকুলতা 
ছাড়া ভগবান লাভ হয় না। কিন্ত যখন আমাদের সাধনার কোন উৎসাহ 
থাকে না, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বর বা ভগবান সম্পর্কে কোন আগ্রহও 
থাকে না, তখন বলি-_ তার কৃপা হলে তবে তাকে ডাকবো। কিন্তু তার 
কৃপার জন্য ব্যাকুলতা কোথায়? এই ব্যাকুলতা না থাকলে গুরুর কাছে এসেও 
লাভ নেই। তার কৃপা উপলব্ধি করা যাবে না, কারণ সেজন্য আকাঙ্ক্ষার 
প্রয়োজন। বেতার যন্ত্রে তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ঠিক হলে তবে তাতে শুন্যে প্রবহমান 
তরঙ্গ ধরা পড়ে। অনুরূপভাবে আমরা আমাদের হৃদয়যন্ত্রকে যদি ঠিক ঠিক 
ভাবে তৈরি করতে না পারি, তবে তা উচ্চস্তরের ভাব গ্রহণ করতে পারবে 
না। ভাব-তরঙ্গ বয়ে যাবে, কিন্তু আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকবো, 
আমাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবে না। 


সাধন জীবনের প্রধান লক্ষণ__ মনের তীব্র ব্যাকুলতা ও আগ্রহ। 
মনে করা যাক __তিনি (ঈশ্বর) এসে আমাদের সামনে দীড়ালেন। তখন 
কি আমরা বলবো-_ দাড়াও ঠাকুর, আগে হাতের কাজটা সারি, তারপর 
তোমার কাছে যাবো ?? আমরা বলে থাকি, ভগবানকে ডাকবার অবকাশ কোথায় 
আমাদের? আমরা অন্য সব কিছুকে কাজ বলে মনে করি, কিন্তু ভগবানকে 
ডাকা কাজের মধ্যে ধরি না। আবার কমবয়সী ছেলেরা বা মেয়েরা ভগবানকে 


গুরু কৃপা ও ব্যাকুলতা ৫৯ 


ডাকলে আমরা তাদের ধমক দিই__ “কি পাগলামো করছিস্‌-_ ওসব বুড়োবয়সে 
করবি, যখন কোন কাজ থাকবে না। কই আমরা তো এটা বলি না-__ 
আগে ভগবানকে লাভ করি, তারপর অন্য কাজ। ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্ণদেব বলতেন 
__-খএিক হাতে ভগবানকে ধর আর অন্য হাতে সংসারের কাজ।' অর্থাং 
ভগবানকে ধরে থাকাটাই মুখ্য। 


আমরা বলি আমাদের সুযোগ নেই. তাই তাকে ডাকতে পারি না। 
এট আত্মপ্রবঞ্ঝনা। ঈশ্বরকে ডাকবার পেছনে আমাদের জন্মাস্তরীণ সংস্কার কাজ 
করে। যারা পূর্ব জন্মে সংকাজ করেছেন, তাদের মন ভগবানকে ডাকবার 
জন্য উন্মুখ হয়ে আছে; কিন্তু অন্যদের মনে এ অনুভূতি জাগ্রত হয়নি। 
আসলে তাকে লাভ করবার আকাঞ্ফা থাকা দরকার। তা না হলে মানুষের 
ধর্ম জীবন শুরুই হয় না। যার মনে সে আকাঙ্ক্ষা আছে সে সাধন-ভজনের 
পথের অনুসরণ করবে, যাঁরা ভগবানের চিস্তা করেন তাদের সঙ্গ করবে এবং 
নিজের জীবনের কাজগুলি সৎ কি না তা বিচার করে দেখবে। নতুবা নদীর 
ধারে বসে আছি, জলের শ্রোত চলে যাচ্ছে__ জল আর পান করা হবে 
না। তেমনি তাবও কৃপা চলে যাচ্ছে-_ আমরা উপোসীই থেকে যাবো। 


এখন ধরা যাক ইট্ট, গুরু ও সংসঙ্গ এ তিনেরই অনুকূলতা হলো, 
কিন্তু মন বিগড়ে বসলো। তাহলে কাজ হবে না। যেমন-_ 


গুরু কৃষ্ণ বৈষুব তিনের দয়া হলো 
একের দয়া বিনে জীব ছারে-খারে গেল। 


সুতরাং মনকে ভগবানের দিকে নিয়ে যেতে হবে। কি ভাবে মনকে নিয়ে 
যাবো তারই নাম সাধনা । সাধনা করতে করতে আগ্রহ বাড়ে এবং যখন 
এমন হয় যে ভগবানকে ছাড়া আর এক মুহূর্তও চলছে না, তখন বুঝতে 
হবে সময় হয়েছে___ সূর্য উঠবে। ব্যাকুলতা হলো তো অরুণোদয় হলো-_ 
অর্থাৎ ভগবান লাভের আর দেরি নেই। এই শুভক্ষণে আমাদের মন আর 
অন্য কাজে লাগবে না। 


আমরা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেছি, শাস্ত্র পাঠ করার সুযোগ রয়েছে 
হাতের মুঠোয়, মুমুক্ষুত্বও আছে কারো কারো মধ্যে, গুরু কৃপা ভাগ্যে জুটে 


৬০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 
গেল-__ কিন্ত এসব থেকেও কেবল-মাত্র মন বা চেষ্টার অভাবে আমরা সুবর্ণসুযোগ 
হতে বঞ্চিত হবো। জীবনটাকে যেন আমরা অপব্যয় না করি __মানব জীবন 
অমূল্য। 

দেবতার অনুগ্রহে “মনুষ্যত্বং-মুমুক্ষুতুং মহাপুরুষ-সংশ্রয়ঃ'__ অর্থাৎ মানব 
জন্ম, মুক্তির আকাঙক্ষা এবং মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ হয়। কিন্ত কেউ যদি 
ঈশ্বরকে পাবার আগ্রহ নিয়ে জীবন আরম্ভ করে, তবে এই তিনটি এসে যায়। 


একজন লোকের ছেলের খুব অসুখ করেছে। আর একজন ওষুধ বলে 
দিলে__ স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি হবে, সেই জল মড়ার খুলিতে পড়বে, তাতে 
সাপে বিষ ঢালবে, সেই জল দিয়ে তৈবি ওষুধ রোগীকে খাওয়ালে তবে 
রোগী বাচবে। যার ছেলে অসুস্থ, তার মনের এত ব্যাকুলতা ছিল যে, সত্যি 
সব ঘটনাগুলি ঘটলো এবং রোগ নিরাময় হলো । অর্থাৎ যদি কেউ আন্তরিকভাবে 
চেষ্টা করে, তার সব যোগাযোগ হয়ে যাবে__ পথে অনেক বাধা আছে, 
কিন্ত তার কৃপায় সব বাধা কেটে যাবে। 


অনেক যোগাযোগ হলে তবে সাধনা হয়। এই যোগাযোগগুলির জন্য 
হৃদয়ে বিশ্বাস নিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে শ্রদ্ধাবান হয়ে অপেক্ষা করতে হবে। পথ 
সহজ নয়। পদে পদে বাধা, কিন্ত কোন বাধাই তার পথ রোধ করতে পারবে 
না। অস্তরভরা ব্যাকুলতা নিয়ে আমরা যেন প্রার্থনা জানাই __“হে প্রভু আমাদের 
মানবজন্ম এমন লগ্নে হয়েছে যখন তোমার আবির্ভাব, তোমার প্রকাশ চারিদিকে 
স্বল স্বল করছে। তাতে আমাদের যাত্রাপথ সুগম হয়েছে। এখন যদি তোমার 
মন্দিরে উপস্থিত না হতে পারি, যোগাযোগ না করতে পারি-__ তবে এজন্ম 
বৃথাই যাবে।' এইরূপে প্রার্থনা করলেই স্বাতী নক্ষত্রের জল প্রভৃতির মত 
সব যোগাযোগ হয়ে যাবে। আমরা সকলে ্রীন্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর 
চরণে প্রণাম জানিয়ে এক মনে এই প্রার্থনা নিবেদন করি__- আমাদের জীবন 
যেন সফল হয়, সার্থক হয়। * 





» ১/৯/১৯৮১-তে তমলুক বামকু্ণ মঠে প্রদত্ত ভাষণেব অনুলিপি; স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ 
তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীবামকষ্ণ মিশন, বাবাসত, প্রকাশিত স্মাবকগ্রন্থে মুদ্রিত। 


ভক্তি 


“ভক্তি কথাটি ছোট হলেও তার ভিতরে রয়েছে গভীর ভাব এবং 
ভাবনাব বিষয়। যদিও প্রচলিত বহু ধর্মের মধ্যেই ভক্তি ভাবটি লক্ষ্য করা 
যায, কিন্তু ভারতবর্ষে এটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী 
বহু ভক্তেব সাধনায় এ দেশের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। এই ভাবধারা ভারতের 
যেন প্রাণের বস্ত্। 


এই ভক্তি শব্দটিব অর্থ কি? ভক্তি সম্বন্ধে নানারকম লক্ষণ বলা হয়েছে। 
দ্বৈত, অদ্ধৈতবাদীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করেছেন এবং তার 
জন্য আমাদের মনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। 


অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কব ভক্তির লক্ষণ বলছেন “ম্ব্বরূপানুসন্ধানম্‌? অর্থাৎ 
নিজের যে স্বরূপ তার অনুসন্ধান __এরই নাম ভক্তি। অন্য সব ভক্তিবাদী 
আচার্য কিন্তু একটু ভিন্ন ভাবে ভক্তির লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। 


ভক্তিসূত্রে নারদ বলছেন, “সা তৃশ্মিন্‌ পরমপ্রেমরপা।” ১/২। ভক্তি 
হচ্ছে “পরানুরক্তি'__ পরম অনুরাগ । পরম প্রেম বা পরম অনুরাগ-__ “পরম' 
কথাটির উপরই ভক্তির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করছে। এই “পরম” বিশেষণটি পরম 
প্রয়োজনীয়, পরম অর্থবহ। কারণ এর চেয়ে আর বড় প্রেম, বড় অনুরাগ 
নেই। যে প্রেম প্রেমাম্পদকে সবচেয়ে উচুতে রাখে, শ্রেষ্ঠ কবে তোলে, 
তাকে বলে পরমপ্রেম। এই প্রেমে প্রেমাস্পদের নিকট কোনও প্রত্যাশা নেই। 
সাংসারিক জীবনেও আমরা অনুরাগ অনুভব করি। যেমন, আমাদের কোন 
একটা জিনিস পেলে বা খেলে ভাল লাগে। কেন নাঃ তাতে আমাদের মনের 
বা দেহের সন্তোষ হয়। সেটা পরম প্রেম নয়-_ দেহের বা মনের জন্য 
হল। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা__ ভালবাসার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত । 
কিন্ত তা পরম প্রেম নয়। যেহেতু সন্তানকে মা ভালবাসে “তার সন্তান? বলে। 
তার দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে ভালবাসে, এ ভালবাসা সীমিত। যে 


৬২ শ্রীবামকৃ্ণ ও যুগধর্ম 


প্রেম আমার নিজের কোন সম্তোষের জন্য হবে সেটি পরম প্রেম নয়, সেটি 
স্বার্থপরতার আর-একটি দৃষ্টান্তমাত্র। আমরা যখন মন্দিরে যাই সাধারণতঃ লোকে 
কি বলছে যদি কান পেতে শুনি, তা হলে শুনব-__ হে প্রভু, আমার 
মঙ্গল কর, আমাকে ধন দাও, এ্রশ্বর্য দাও, আমার সব আশ্ত্রীয়-পরিজন যাতে 
সুখে থাকে তেমন কর। এমনি অনস্ত কামনাপরম্পরা চলেছে আমাদের এই 
ভক্তির ভিতরে। এই ভক্তি ভক্তিপর্যায়ের হতে পারে কিন্তু অতান্ত নিয় স্তরের 
ভক্তি। এখানে খালি চাওয়া, আমাদের যেন দেওয়ার কিছু নেই। এইজন্য 
ভক্তি বলতে বলেছেন -_পরম প্রেম, যে প্রেম প্রেমাম্পদের প্রতি প্রবাহিত 
হচ্ছে বিনা কারণে। তার কাছ থেকে কিছু চাই না, কেবল তাকে দিতে 
চাই। একে অহৈতুকী ভক্তিও বলে। অন্যগুলি ভক্তি হতে পারে, কিন্তু পরম 
প্রেম হল ভক্তির পরাকাষ্ঠা। এইজন্য শাস্ত্রে ভক্তিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে___ 
সাধ্য ভক্তি আর সাধন ভক্তি। সাধ্য ভক্তি __ ভগবানের প্রতি অহৈতুকী 
ভালবাসা, আর সাধন ভক্তি হচ্ছে-_ তার পূজা-অর্চনা, নানারকমে তার 
সন্তোষবিধানের চেষ্টা। তার ভিতর হয়তো একটু আধটু কামনাও জড়ানো আছে। 
এই সাধন ভক্তিরও প্রয়োজন আছে, কারণ এর দ্বারাই সাধ্য ভক্তি বা প্রকৃত 
ভক্তি লাভ হবে। ভাগবতে আছে -_“ভক্তা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা” __ভক্তির দ্বারাই 
ভক্তি উৎপন্ন হয়। সেই ভক্তিতে অশ্রুপুলকাদি ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
এই যে তক্তির দ্বারা ভক্তিলাভের কথা বলেছেন, এর প্রথমটি হল সাধন 
ভক্তি-_ পজাপাঠ, তার নাম চিন্তা, জপ, শুদ্ধ পবিত্র জীবন যাপন করা-_ 
তার দ্বারা ভগবানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ভাব বাড়ানো। আর এরই পরিণামে 
লাভ হবে সাধ্য ভক্তি অর্থাৎ ভগবানের প্রতি এঁকাস্তিক ভালবাসা । 


নারদ যখন “পরমপ্রেমরপ” বলছেন তখন তিনি এই সাধ্য ভক্তির কথাই 
বলেছেন। ঠাকুর একেই বলেন শুদ্ধা ভক্তি; তার মানে যে ভক্তির ভিতর 
কোন ভেজাল নেই, কোন কামনা, প্রাপ্তির ইচ্ছা নেই। কেবল দিয়ে যাওয়া 
এবং তার থেকে যে আনন্দ লাভ হচ্ছে সে আনন্দটুকুও লক্ষ্য নয়। এই 
কথাটি বিশেষ করে বুঝবার জিনিস। ভক্ত ভগবানকে ভক্তি করবে এবং তার 
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ফলে আনন্দ পাবে, এ দৃষ্টিও তার নেই। আনন্দটা হচ্ছে এমন একটি বন্ত 
যা তার কাছে অমনি আসে। সে আনন্দকে লক্ষ্য করে ভজনা করে না। 


ভাগবতে বলছেন, ভক্তের সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছেঃ আর 
কোন কামনা নেই তবুও সে ভগবানকে ভক্তি কবে-__ 


আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা অপুযুরুক্রমে। 

কুর্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিশসভৃতগুণো হরিঃ ॥ _-১/৭/১০ । 
__আত্মারাম' -__মানে নিজের ভিতরেই যাদের সব আনন্দ, আনন্দের জন্য 
যাদের বাইরে কোথাও খুঁজতে হয় না। ননিগ্রচ্__ যাঁদের ভিতরে কোন 
গ্রন্থি অর্থাৎ বাসনা নেই, তারাও ভগবানে ভক্তি করেন। কেন করেন? 
“অহৈতুকী'__ এর ভিতরে কোন কেন নেই, কোন হেতু নেই। কিন্তু ভগবান 
এমনই বন্ত যে, তক্ত তাকে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়েই 
তৃপ্ত। কোন কিছু প্রতিদান তিনি চান না। এই কথাটিই বোঝাবার জন্য ঠাকুর 
গাইতেন-_ 

শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, 

মুক্তি মিলে কতু ভক্তি মিলে কই? 

শুদ্ধাভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, 

গোপগোপী বিনে অন্যে নাহি জানে। 

ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, 

পিতাজ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই॥ 


শাস্ত্রের মতে এই শুদ্ধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। মানুষের যত রকমের কামনা, যত 
রকমের উচ্চ লক্ষ্য আছে তার ভিতরে “ভক্তিরেব গরীয়সী' বলা হয়েছে। 
কেন না, কোন বন্ত লাভ এর উদ্দেশা নয়। জ্ঞান পথের সাধনা খুবই উচ্চস্তরের, 
কিন্ত সেখানেও জ্ঞানীর একটি উদ্দেশ্য থাকে, তা হল অজ্ঞানের নিবৃত্তি। 
কিন্ত শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে ভালবাসে ভগবান বলেই। ভক্তির এইটিই বৈশিষ্ট্য। 
এই বৈশিষ্ট্য আর কোথাও নেই। 


৬৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 
তার পরের কথা অধিকার। ভক্তির অধিকারী কে? প্রকৃত ভক্ত কে? 

এই বিষয়ে গীতাতে চার রকম ভক্তের কথা বলা হয়েছে__ 

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন। 

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থা্থী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ।॥ __-৭/১৬ | 
-_চার রকমের লোক আমার ভজনা করে। আর্ত __দুঃখে পীড়িত হযে 
দুঃখের হাত থেকে, বিপদের হাত থেকে, উদ্ধার পাবার জন্য আমার ভজনা 
করে। আর জিজ্ঞাসু -_যারা তত্ব জানতে চায় জগতের আদি কি, মানুষের 
গতি কি হয়, এইরকম যেসব বিষয় আমাদের কাছে দুর্জয়, সেইগুলি জানতে 
চায় চেয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তাদের বলে জিজ্ঞাসু ভক্ত। আরও 
আছে__যারা ধন, মান, এম্বর্য চায়, নিজের যাতে তৃপ্তি এইরকম নানা বস্তু 
চায়, তারা ভগবানের অর্থাথী ভক্ত। আর সবশেষে বলছেন, জ্ঞানী__যিনি 
ভগবানের স্বরপকে জেনেছেন এবং জেনে বুঝেছেন যেঃ তগবানই জগতে 
একমাত্র পরম বন্ত যা চাইবার মতো, পাবার মতো। এই কারণের জন্য যিনি 
তাকে ভক্তি করেন, তিনি হলেন জ্ঞানী ভক্ত। 





ভালবাসা এবং পূজ্যভাব, এই দুটি যদি এক সঙ্গে থাকে তাকে ভক্তি 
বলে। যেমন, আমরা বলি পিতামাতাকে, গুরুজনকে ভক্তি করা, জ্ঞানী ব্যক্তিদের, 
ভক্তদের ভক্তি করা। ভগবানের প্রতি যখন ভালবাসা আসবে তখনই ভালবাসাব 
পরাকাষ্ঠা হবে। তখন তার কাছে কিছু চাইতে আর ইচ্ছা হবে না। যাঁকে 
ভালবাসি তাকে যত পারি দেব, তার কাছে প্রত্যাশা কিছু করব না। ভগবানকে 
এখানে উদ্দেশ্যরূপে চাওয়া, উপায় রূপে নয়। আমরা ভগবানকে চাই, কারণ 
তিনি আমাদের এই করে দেবেন, ওই করে দেবেন। যখন তাকেই উদ্দেশ্য 
বলে জীবনে গ্রহণ করতে পারব, তখন আর তাকে দিয়ে কোনও উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করবার জন্য তাকে চাইব না। 


ধরব উপাধ্যানে আছে যে ধুব রাজ্য চেয়েছিলেন। বাপের কাছে অপমানিত 
হয়ে মায়ের নির্দেশে ভগবানকে ডাকছেন, তার শরণাপন্ন হয়েছেন। পরে ভগবান 
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যখন তাকে দর্শন দিযে বললেন, কি চাও? ধ্রুব বললেন, আমি তো কিছু 
চাই না। ভগবান বললেন, তুমি ভুলে গিষেছ তুমি কি জন্য আমাকে ডাকতে 
আবস্ভ করেছিলে, ভেবে দেখ। তখন ধ্রুবেব স্মরণ হল, পিতা ও বিমাতার 
কাছে অপমানিত হযে দুঃখে অভিমানে ভগবানকে ডাকতে আবস্ভ কবেছিলেন 
যাতে বাবাব চেয়েও বড় একটা বাজ্য পান। এখন তার মন থেকে সেই 
বাসনা চলে গিয়েছে, মন শুদ্ধ হযেছে। তাই বললেন, “ম্বামিন্‌ কৃতার্থোহস্মি 
ববং ন যাচে _হে প্রভু, আমি কৃতার্থ হযে গিয়েছি, আর বর চাই না। 
আমি কাচ খুঁজছিলাম, খুঁজতে খুঁজতে কাঞ্চন পেয়েছি। কাচ খুঁজতে গিয়ে 
যদি কাঞ্চন পাওযা যায তা হলে যেমন আনন্দে মন ভরে যায়, সেইরকম 
ভগবানকে পেযে তাব অন্য আকাঙ্ক্ষা সব দূব হয়ে গিষেছে। এই হল ভক্তির 
বিশেষ লক্ষণ যে, মনে কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। স্বামীজী এই লক্ষণটিকে 
বিশেষ কবে বলেছেন তক্তিব চিহ্ন। সেখানে দোকানদাবি থাকবে না। আমি 
তোমাকে এত দিলাম তুমি আমাকে পবিবর্তে এত দেবে, এইরকম লেনদেন 
সেখানে থাকে না। এই ভক্তিই হল পবমা ভক্তি। আর আর্তের, জিজ্ঞাসুর, 
অর্থকামীব যে ভক্তি, সেগুলি গৌণ ভক্তি । ভগবান বলেছেন এগুলিও ভক্তির 
কাবণ, তাতেও ভগবানকে চিন্তা কবা হচ্ছে এবং বন্ত ধর্ম অনুসারে সেই 
চিন্তা আমাদেব কল্যাণ কববে এতে সন্দেহ নেই। তবে প্রকৃত ভক্তি তখন 
হবে যখন আমরা ভগবানকেই আমাদের একমাত্র কাম্য বলে জানব। “যং 
লবধবা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ” -্যাকে পেয়ে অপর কোন 
লাতকে আব তাব চেয়ে অধিক মনে করে না। ভগবানকে পেলে সব পাওয়া 
হয়ে যায়, অস্তর ভরে যায় আর “ন কঞ্চন কামং কাময়তে' __আর কোন 
কামনা আসে না। ভক্তি যখন এইভাবে অস্তবে জাগ্রত হবে তখনই আমরা 
ঠিক ঠিক ভক্ত হব। পরমা ভক্তি আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য যদি 
ভুলে যাই, ভগবানকে যদি উদ্দেশ্য মাত্র রূপে গ্রহণ না করে উপায় রূপে 
গ্রহণ করি, তা হলে আমরা আমাদের ভিতরে যে সম্ভাবনা রযেছে সেই 
সম্ভাবনা হারাব। সেটা হবে আমাদের নির্বুদ্ধিতা। ঠাকুর বলতেন, রাজার কাছে 


৬৬ শ্রীবামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 
লোকে লাউ, কুমড়ো চায় না। ভগবানের কাছে আমরা যদি ছেলের চাকরি, 
কি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা চাই তা হলে সে তো আরও বেশি নিরুদ্ধিতা। 
ভগবানকে জেনে, তিনি ছাড়া আর সব তুচ্ছ বলে বুঝে তাকে যিনি চান, 
তাকেই ভগবান বলেছেন __ জ্ঞানী ভক্ত। আর বলেছেন, “উদারাঃ সর্ব এবৈতে 
জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌।” (গীতা,৭/১৮) __ জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, আমার 
থেকে অভিন্ন। কাজেই অভিন্ন যে তাকে, আত্মাকে মানুষ সবচেয়ে ভালবাসে। 
ভগবানও সেইরকম জ্ঞানী তক্তকে তার আত্মা বলে দেখেন, পরম প্রেমাস্পদ 
বলে দেখেন। যেমন কোন নারী মা হবার আগে পর্যস্ত সাজে গোজে, আনন্দ 
করে, জীবনে এইটুকুই তার লক্ষ্য থাকে। কিন্তু যখন সম্ভান প্রসব কবে, 
যখন সে মা হয়, তখন নিজের সাজগোজের দিকে তার দৃষ্টি থাকে না। 
সে এ সন্তানকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাব জীবনের যে পবিধি সেটা বেড়ে 
গেল। এ সন্তান এসে তার ব্যক্তিত্বকে আর-একটু প্রসারিত করল। ঠিক 
এইরকম প্রসার হতে হতে যখন বিশ্বের সর্বত্র আমার আত্মাকে আমি অনুভব 
করি, যখন সেই প্রসারণ এতদূর হয় যে তার কোথাও সীমা থাকে না, 
তখনই ঠিক ঠিক আমাদের আত্মার বিকাশ হয়েছে বলতে হবে এবং তখনই 
আমরা সর্বজগতের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিসম্পন্ন হব। ভক্তি মানুষকে জগতের 
প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে। 

গীতাতে যেমন চাররকম ভক্তের কথা বলা হল, ভাগবতেও তেমনি 
ভক্তের তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে___ প্রাকৃত, মধ্যম এবং উত্তম তক্ত। 


অর্চায়ামেব হরয়ে পৃজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। 

ন তপ্তক্তেষু চান্যেযু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ -__-১১/২/৪৭ । 
_ যে কেবল অর্চাতে, বিগ্রহে ভগবানের পুজা কবে, বিগ্রহকে সজ্জিত করে 
তাকে ভোগ দেয়, নানারকম করে তার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করে-__ 
এই যে ভক্তি, একেও ভক্তি বলব, কিন্তু সেই ভক্ত প্রাকৃত। প্রকৃতির প্রভাব 
থেকে মুক্ত নয়, তা অমার্জিত, অশুদ্ধ। তারপর যখন ভক্তি একটু উন্নততর 
হয় তখন-_ 


ভক্তি ৬৭ 


ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষতসু চ। 

প্রেমমৈত্রীকপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ -_-১১/২/৪৬ । 
__তাকে বলব মধ্যম ভক্ত যিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমসম্পন্ন, ঈশ্বর -ভক্তদের 
প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, ঈশ্বর সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ তাদের প্রতি কপাপরবশ এবং 
ঈশ্বর ও ভক্তদ্ধেষী যারা, তাদের সেই দ্বেষভাবের প্রতি তাদের মনে উপেক্ষার 
ভাব, ক্ষমার ভাব। মনে রাখতে হবে, এই মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত হওয়াও বড় 
কঠিন। একটি বিগ্রহের মধ্যে ভগবানকে পুজা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তবে 
তাতেও মনের সংযম দরকার হয। তবু সাধারণ মানুষ সেটা অনুসরণ করতে 
পারে। কিন্তু মধ্যম শ্রেণীর ভক্তে উন্নীত হতে হলে তাকে দৃষ্টি উদার করতে 
হবে, কারো প্রতি দ্বেষভাব রাখলে চলবে না। সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন 
হতে হবে। এমন কি ঈশ্বর-বিদ্বেষী যারা তাদের দ্বেষভাবকেও উপেক্ষার দৃষ্টিতে 
দেখতে শিখতে হবে। এইজন্য বললেন, সকলের প্রতি মিত্রভাব রাখতে হবে। 
আর শ্রেষ্ঠ বা উত্তম ভক্ত কাকে বলছেন ?-_ 


সর্বভৃতেষু যঃ পশ্যেন্তগবস্তাবমাত্মন2। 


ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমও ॥ _--১১/২/৪৫ | 
_তাকে বলি শ্রেষ্ঠ ভক্ত যিনি সর্বভূতে সেই ভগবানের সত্তাকে তথা তার 


নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করেন এবং সর্বভূতকে যিনি ভগবানে এবং তার 
আত্মাতে অবস্থিত বলে অনুভব করেন। শ্রেষ্ঠ ভক্তের ব্যবহার দ্বারাই প্রমাণিত 
হবে তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ কি না। শ্রেষ্ঠ ভক্ত তখন দেখবেন সর্বত্রই ভগবান বিরাজিত। 
সর্বভূতে মানে সর্বপ্রাণীতে শুধু নয়, জড়বস্ততেও ভগবদ্ভাব বিরাজ করছে। 
এই দৃষ্টি যখন হবে তখন তিনি অনন্যদৃষ্টি হয়ে যাবেন, ভগবান ছাড়া আর 
কিছু দেখবেন না। “যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে'__ যেখানে 
যেখানে চোখ পড়বে সেখানে সেখানে সেই এক ভগবানকে প্রকাশিত দেখতে 
পাবেন। পাপীর মধ্যেও তাকে দেখবেন, পুণ্যাত্মার মধ্যেও তাকেই দেখবেন। 
সুতরাং আর কার প্রতি দ্বেষ করবেন? 


আমরা যখন প্রথম ধর্মজীবন আরম্ভ করি তখন অর্চা অর্থাৎ বিগ্রহে 


৬৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুছধর্ম 
যদি তার পুজা করি তাতে দোষ নেই, বরং তার প্রয়োজন আছে, কারণ, 
সেটি ধর্ম জীবনের প্রথম সোপান। কিন্তু ভক্তি ওর ভিতরেই পরিসমাপ্ত না 
হয়ে আমাদের যেন আরও এগিয়ে নিয়ে যায়, সর্বভূতের প্রতি মৈত্রী ও 
সহনুভূতিসম্পন্ন করে এবং সেই সহানুভূতি যেন সক্রিয় ভাবে তাদের নিযুক্ত 
করে। এইটি হল মধ্যম ভক্তের কথা। 

শ্রেষ্ঠ ভক্ত তো সর্বত্রই ভগবানকে দেখেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আছে 
তিনি বলছেন__ একদিন চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছিলাম। তারপর ভাল 
লাগল না। পর্যায়ক্রমে নিজের চোখ বন্ধ করে এবং খুলে বললেন যে, এমনি 
করলে তিনি আছেন আর ওমনি করলে তিনি নেই? 


এই কথাটি স্বামী বিবেকানন্দ আর একটু অন্য ভাবে বলছেন যে, 
“সর্বভূতে সেই প্রেমময়” তাকে মন্দিরে, মসজিদে, একটি বিগ্রহ বা কোন 
প্রতীকের মধ্যে কোথায় খুঁজছ? তিনি কি সর্বত্র বিরাজিত নন? এই হচ্ছে 
ভক্তির পরাকাষ্ঠা। এই দৃষ্টি যখন ব্যাহত হয়, আমরা যখন এগোতে না পেরে 
পথে কোন জায়গায় আটকে পড়ি, তখন ভক্তির হানি হয়, আমরা ভক্তিকে 
তখন উন্নত না করে অবনত করি। আর তখনই আমরা নানারকম আচারবিচাব 
বিধিনিষেধ অভ্যাসের দ্বারা নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করে ফেলি। আসলে 
ভক্তি আমাদের মুক্ত করবে। এমনকি শাস্ত্রের বন্ধন থেকেও মুক্ত করে টেনে 
নিয়ে যাবে। এটি মনে রাখতে হবে, ভক্তি বন্ধন করে না, জ্ঞান যেমন 
মোচন করে ভক্তিও সেইরকম বন্ধন মোচন করে। 
দেখা যাচ্ছে, গীতা ও ভাগবত এই দুটি শান্ত্রতেই বলা হয়েছে যে 
ভক্তের বিভিন্ন স্তর থাকে। তার শ্রেষ্ট স্তর-_ দুই জায়গাতেই বলেছেন-__ 
সেইখানে, যেখানে ভক্ত বিনা কারণেই ভগবানের নাম করে। 
তোমারি নাম বলব নানা ছলে ।... 
বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে। * 


_যে অবস্থাতেই থাকুক সে ভগবানের ভজনা ছাড়া কিছু চায় না। 
১. ববীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, গীতসংখ্যা ১০৫। 


ভক্তি ৬৯ 


বিনা প্রযোজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম 
সেই ডাকে মোর শুধু-শধুই পুরবে মনস্কাম।; 


তার নাম করে, তাকে ম্মবণ কবেই আনন্দ। কিন সেই আনন্দলাভের 
উদ্দেশ্যে স্মরণ নয়। এইটি খুব ভাববার জিনিস। আমরা সবাই বলি ভগবানকে 
ভজনা করলে শাস্তি পাব। পাব তো ঠিকই, তবে তার চেয়েও বড় কথা 
ভগবানকে ভালবাসব। তিনি ছাডা ভালবাসার পাত্র আর কে আছে? এইটিই 
হল শ্রেষ্ঠ ভক্তেব কথা।' 


ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব 


ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ বলেই পরিচিত। ভারতের লোক ধর্মপ্রাণ। যুগ 
যুগ ধরে তারা ধর্মকে আকড়ে রয়েছে। প্রকৃতির নানা বিপর্যয়ে, মানুষের 
এবং প্রকৃতির উভয় দিক দিয়ে, ভারতবর্ষ বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্ত 
সমস্ত বিপদের ভিতর দিয়েও সে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। চিন্তাশীল 
মানুষেরা এর কারণ বলেন যে, ভারত ধর্মকে ধরে রয়েছে। ধর্ম শব্দের অর্থ 
হল এই, যা আমাদের ধরে রাখে, ধ্বংসের হাত থেকে বক্ষা করে। স্বামী 
বিবেকানন্দ ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন যে, বড় বড় 
সভ্যতা জগতে বিভিন্ন জায়গায় উঠেছে, গেছে। মহাশক্তিশালী সম্রাটেরা পৃথিবীর 
বু জাযগায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহাশক্তিশালী দেশ গড়ে 
উঠেছে, কিন্তু কাল-প্রভাবে তা আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে জায়গায় 
ভাবত হাজার হাজার বছর ধরে এখনও তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। 
এঁতিহাসিকেরা বলেন, এটি পৃথিবীর একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা। এমনভাবে 
একটি জাতি, যার অস্তিত্বকে এতদিন ধরে বজায় রেখেছে, সমস্ত বিশ্বে এর 
আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। ভারতের সমসাময়িক যে-সব সভ্যতা তা বহুদিন 
আগে পূর্থিবী থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু ভারত এখনও তার অস্তিত্বকে 
বজায় রেখেছে। 

জওহরলাল নেহেরু একবার বলেছিলেন, -_ভারতের উপরে এক এক 
সময়ে এমন সব দুর্দৈব এসেছে যে, মনে হয়েছে বুঝি জাতি এইবার নিশ্চিহ্ন 
হযে যাবে, কিন্তু কোন না কোন অঠিস্ত্য প্রভাবেতে, অভাবনীয় ঘটনায় ভারতের 
শক্তি আবার জেগে উঠেছে এবং জাতিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। 
শুধু তাই নয়, যেন প্রগাঢ় আকারে তার সেই এতিহ্াকে, সেই কৃষ্টিকে 
সে অক্ষু্ন রেখে চলেছে আজও পর্যস্ত। এটি জগতের একটি অনন্যসাধারণ 


ভাবতেব আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকাব ও দায়িত্ব ৭৬ 


ঘটনা। এর সঙ্গে অন্য কোন জাতির এ বিষয়ে তুলনা হয় না। এর কারণ 
অন্বেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী তার এঁতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বলছেন যে, এই 
ভারতের ধর্মই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ কোন কোন 
সময়ে সে-কথা হয়তো বুঝতে পারেননি। তারা কেউ কেউ মনে করেছেন 
পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিতে দেখে,__ তাদেরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছেন, 
ভারতেব আধ্যাত্মিকতা তাকে অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ 
করে রেখেছে। এঁদের ধারণায় পিছিয়ে রয়েছে ভারত। পাশ্চাত্য জগৎ বলে 
__ভারত অত্যন্ত ০01)০7৮/01101/ অর্থাৎ পরকাল সম্বন্ধে তারা বড় ব্যাকুল, 
চিন্তাশীল। বর্তমান জগতের সঙ্গে ভারতের খাপখাওয়ানোর যোগ্যতা যেন নেই। 
কথাটা আপাতদৃষ্টিতে মনোজ্ঞ মনে হয় এইজন্য যে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে 
এহিক প্রতিদ্বন্দ্িতায় আমরা পিছিয়ে রয়েছি বলে। পাশ্চাত্যজাতি তাদের সভ্যতাকে 
বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে নতুন নতুন শক্তি অর্জন করেছে। সে 
জায়গায় ভারত এখনও পর্যস্ত সত্যিই অনেক পিছিয়ে। স্বামীজী কিন্তু ভারতের 
ইতিহাসকে বিশ্লেষণ কবে বলেছেন যে, আধ্যাত্মিকতাই এই পিছিয়ে পড়ার 
কারণ নয়। ভারত পিছিয়ে পড়েছে এইজন্য যে, ধর্মকে জীবনের যে কেন্দ্রবিন্দুতে 
রাখা ছিল এতকাল, সেখান থেকে সে লক্ষ্যত্রষ্ট হয়েছে। ধর্মহীনতাই তার 
বর্তমান অবনতির কারণ, ধর্ম অবনতির কারণ নয়। কথাটি আপাতদৃষ্টিতে 
স্ব-বিরোধী মনে হতে পাবে। একদিকে ভারতকে ধর্মপ্রাণ বলা হয়, আর 
একদিক দিয়ে বলা হচ্ছে, ধর্মহীন হওয়াতেই তার এই অধোগতি। দুটি 
আপাতবিরোধী কথা এবং স্থামীজীর ভাষণের ভিতরে আমরা যেন এই দুটি 
কথাই পাশাপাশি পাই। আবার স্বামীজীর বর্ণনার তথ্য দিয়ে এর সমাধানও 
পাই আমরা। 


ভারতের ভিতরে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ খষিদের সাধনার ফলে আবিষ্কৃত 
হয়েছে, সেইটি হল ভারতের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পত্তি। সেই সম্পত্তিকে 
ভারত এখনও আগলে রয়েছে, তাকে হারায়নি। কিন্ত তার সব দোষ হচ্ছে 
এই যে, সেই সম্পত্তিকে সে তার দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগায়নি। কৃপণ 
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যেমন তার ধনকে আগলে রাখে, কিন্ত তার নিজের ভোগে সে ধন লাগে 
না, সেইরকম ভারতের ধর্মকে সে আগলে রয়েছে বটে, কিন্তু তার দৈনন্দিন 
জীবনে তা কাজে লাগছে না। ভুলে গেছে কাজে লাগাতে, তার প্রয়োগ 
এখানে নেই। জগতে এরকম অপূর্ব আধ্যাত্মিক তত্বের আবিষ্কার আর কোথাও 
হয়নি, যা ভারতে হয়েছে। ভারতের যে আত্মবিজ্ঞান__ ভারতীয় খাষিদের 
যে উপলব্ধি, জগৎসংসার ব্রন্মেই প্রতিষ্ঠিত -_এরকম আর অন্য কোথাও 
কেউ করতে পারেনি। অন্য সব জায়গাতে সাধনার ক্ষেত্র হল ভোগ অর্জন, 
সাধনার লক্ষ্য হল ভোগ সঞ্চয় করা এবং কৃষ্টি সত্যতা এগুলি সব এই 
ভোগকে কি করে সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে সংগ্রহ করতে পারে 
তার চেষ্টা, এতেই পরিসমাপ্ত হয়েছে। ভারত সেদিকে হয়তো অনেকটা উদাসীন 
ছিল। কারণ তাদের খষিদের দৃষ্টি বাহ্য জগতের দিকে তত ছিল না-_ তাদের 
দৃষ্টি ছিল অধ্যাত্মশাস্ত্রের দিকে, __অন্তর জগতের সন্ধানে তারা বেশি ব্যাপৃত 
ছিলেন। তা বলে যে ভারতের বাহ্য উন্নতি কখনও হয়নি, এরকম ভাবা 
ঠিক হবে না। বরং ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যখন যখনই ধর্ম 
প্রবল হযেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভারতের এঁহিক উন্নতিও প্রভূত হয়েছে-_ 
উভয় ভাবই তালে তালে চলেছে। সুতরাং ধর্ম ধর্ম করে সে এহিক দিকে 
পিছিয়ে পড়েছে, আধুনিক জগতের সঙ্গে সংগ্রামে সে পশ্চাৎপদ হচ্ছেঃ তা 
মোটেই নয়। আসল কথা হচ্ছে, আগেও যেমন বলা হয়েছে ধর্মকে সে 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেনি বোধ হয়। 


নানা কারণে এমনটা ঘটেছে। প্রধান কারণ হল, মানুষের মন কখনও 
একটানা এক দিকে প্রবাহিত হয় না, তার উত্থান-পতন আছে। ভারতের 
সমষ্টি মনেরও সেইরকম বিভিন্ন দিক দিয়ে উত্থান-পতন হয়েছে। যখন যখন 
ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, ধর্ম বেড়েছে, ধর্ম যখন প্রবল হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে 
এঁহিক উন্নতিও খুব হয়েছে। এইটি ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে সত্য। স্বামী 
বিবেকানন্দ এইজন্যই বলেছেন যে, এঁহক উন্নতি করার জন্য যে ভারতকে 
ধর্ম পরিহার করে চলতে হবে, পাশ্চাত্য দেশের মতো ভোগসর্বস্ব হতে হবে, 
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জড়বাদী হতে হবে, এমন কোন কথা নয়। তার ধর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এহিক 
উন্নতিকে সে এগিযে নিয়ে যেতে পাবে এবং এইটিই হল ভরতের বৈশিষ্ট্য। 


আমাদের দেশে জীবনেব লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে খষিবা এই 
সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, চারটি প্রযোজন মানুষেব থাকে__- ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষ। এই চাবটিব কোনটিকেই উপেক্ষা করলে চলবে না,___ খধিরাও 
করেননি । কাম অর্থাৎ ভোগ্যবস্ত সংগ্রহ করতে হবে। জীবনেব জন্য প্রয়োজনীয় 
যে-সব বস্তু, সেগুলিকে সংগ্রহ না কবলে মানুষ বাচবে কেমন কবে? ভারতের 
এই দোষ হচ্ছে, -_ বস্ত্র সংগ্রহ করেছে, কিন্ত সব সমযে সমভাবে তাব 
বণ্টন হয়নি। তাছাডা এঁহিক সম্পদেব সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্িক সম্পদ বেড়েছে, 
কিন্তু এহিক সম্পদের যেমন সমভাবে বণ্টন হয়নি, তেমনি আধ্যাত্মিক সম্পদের 
ক্ষেত্রেও তা হয়নি। সমাজের অধিকাংশ পড়ে আছে পিছিযে। কারণ তার 
এই শাস্ত্রজ্ঞান __ শাস্ত্রের তত্ব সব জায়গায় সমান প্রসার, -_আপামর সাধারণের 
ভিতরে প্রচাব সে করতে পারেনি । ভারতের সমাজব্যবস্থা এইজনাই কিছু ক্রুটিপূর্ণ 
রয়েছে__ যার ফলে তার অবনতিও যথেষ্ট হয়েছে। স্বামীজী বলেছেন, ভাবতে 
যখনই এইভাবে ধর্ম হীনপ্রভ হয়েছে, তার সামাজিক অবনতিও সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা গিয়েছে। আর সেই অবনতি যখনই খুব নিচু স্তরে ভারতকে নিয়ে 
গেছে, তখনই কোন মহাপুরুষ বা যুগদেবতা আবির্ভত হয়ে ভারতকে সর্বতোভাবে 
আবার উধ্র্বে উীত করেছেন-_ এইটি হল ভারতের বৈশিষ্ট্য। 


আমরা এইবকম আবির্ভূত যুগপুরুষকে বহুবার ভারতে দেখেছি এবং 
ভবিষ্যতেও আরও দেখব; -_-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যেমন বলেছেন যে, 
ধর্মে যখন গ্লানি দেখা যায়, তখনই তিনি অবতার হয়ে আসেন। নিজেকে 
তিনি মানুষরূপে প্রকট করেন, -_-ত্দাত্মানং সৃজাম্যহম্‌।* -- সমস্ত মানুষকে 
আবার ধর্মের পথ দেখাবার জন্য -_- আবার তাদের ধর্মপ্রেরণা জাগাবার 
জন্য। ভারতে এইরকম বহুবার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। 


আমরা আগেই বলেছি ভারত ধর্মপ্রাণ। ধর্মবিষয়ে তার একটা এঁতিহ্য 
আছে, যে এঁতিহ্াকে সে যখনই ভুলে গেছে, তখনই তার এঁহিক উন্নতিও 
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ব্যাহত হয়েছে। আর যখনই আবার সে জাগ্রত হয়েছেঃ তখনই তার ধর্মের 
উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এহিক উন্নতিও খুব হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এইরকম 
ঘটে আসছে। 


আমরা বহুদুরের দিকে না চেয়ে বর্তমানকালের কথা ভাবি। শ্রীরামকৃঞ্জের 
আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বের কথা ভাবি___ সে সময় পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভাবাদর্শের 
সংঘর্ষ হওয়ার ফলে ভারতের একটা চরম দুর্দশার দিন চলছিল। আশঙ্কা হয়েছিল 
যে, ভারত বুঝি পাশ্চাত্যদেশের কাছে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে যেমন পরাস্ত হয়েছে, 
যেমন এঁহিক ভোগ সঞ্চয়ে পরাস্ত হয়েছেঃ তেমনি ধর্মজীবনেও হয়তো পরাস্ত 
হবে চিরদিনের জন্য। তার ফলে বুঝি একেবারে নিশ্চিহ হয়েই যাবে সে। 
অথবা তাকে যদি বাচতে হয় তাহলে তাকে পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে অনুসরণ 
করে, তাদের প্রণালীতে নতুন করে নিজেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে 
পরিবর্তন করতে হবে। ভারতের নিজের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যের 
আদর্শকে গ্রহণ করে সেই পথে নিজেদের চলতে হবে। একটি পরাজিত দেশের 
পরাজিত মনোভাব এর দ্বারা পরিশ্ুট। 


স্বামীজী কিন্ত বলেছেন, ভারতকে আবার তার আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরেই 
নিজের দেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই পথেই তাকে চলতে হবে। সেই 
করেই তার এঁহিক এবং পারত্রিক উভয়তঃ কল্যাণ হবে। স্বামীজী আরও 
বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কেন, সমস্ত জগতে 
সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। এই সত্যযুগের শীর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি এই যুগাবতার 
রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সমস্ত জগতের চিস্তাধারাকে একটা নতুন স্রোতে 
প্রবাহিত করার জন্য তিনি এসেছেন। শুধু পারমার্থিক বা দিব্যদৃষ্টি দিয়েই 
নয়, __একজন খুব প্রবীণ ইতিহাসবেত্তা হিসাবেই তিনি এই কথা বলেছেন। 
ভারতকে সেইদিক দিয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, পাশ্চাত্যের 
পথ ভারতের পথ নয়। পাশ্চাত্য নিজেকে বড় করতে চায় অপরকে খর্ব 
করে। ভারতের তা পথ নয়। ভারত কখনও অন্য দেশকে খর্ব করে নিজে 
বড় হতে চায়নি। ভারত বড় হবে তার নিজের অধ্যাত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত থেকে, 
যেখানে তার শীর্ষে থাকবে ধর্ম। 


ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব ৭৫ 


মানবজীবনের চারটি প্রয়োজন-___ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তার ভিতর 
ধর্ম তার শীর্ষে থাকবে। প্রধান লক্ষ্য হবে ধর্ম। যে ধর্ম তার ব্যক্তিসত্তাকে 
বাঁচিয়ে রাখবে । অর্থ, কাম এগুলিতেও তার প্রয়োজন আছে। ঠাকুরের কথার 
পুনরাবৃত্তি করে স্থামীজীও বলেছেন, “খালি পেটে ধর্ম হয় না।' পেট যখন 
ভরা থাকে,__ জৈব যা কিছু প্রয়োজন যখন পরিপূর্ণ হয় তখনই মানুষ 
ধর্ম ভাবকে পোষণ করতে পারে। তখনই মানুষ ধর্মজীবনের দিকে অগ্রসর 
হতে পারে। অসাধারণের কথা আলাদা, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এটাই 
প্রাকৃতিক নিয়ম। যেখানে অন্নাভাব, যেখানে বন্ত্রাভাব, যেখানে মাথা গুঁজবার 
স্থান নেই, যেখানে নিজেদের স্বতন্ত্রতা নেই, যেখানের সমাজব্যবস্থা বিশৃঙ্খল, 
সেখানে ধর্ম কি করে দাড়াবে? ধর্মের ভিত্তিই সেখানে টলে যাবে। ধর্মকে 
শীর্ষে রেখে চলতে হবে মানে এহিক ভোগের দিকে উপেক্ষার দৃষ্টি রাখতে 
হবে, তা নয়। এগুলিও প্রয়োজন। এগুলি আমাদের জীবনে অর্জন করতে 
হবে, খষিরাও তা বলেছেন। “অনং ব্রহ্ম” বলে বলেছেন, অন্নকে ব্রহ্ম বলে 
বলেছেন এবং আরও বলেছেন, “অন্নং বহুকুরীত'। অন্নকে বাড়াতে হবে। 
অন্নের উৎপাদন প্রচুর করতে হবে। তা নইলে জীব সবল হবে না। সবল 
না হলে জীব ধর্মকে অনুসরণ করে চলতে পারবে না। এই কথাই স্বামীজী 
বিশেষ করে জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের বর্তমানে প্রয়োজন 
দারিদ্র্য-নিরসন,___ সবচেয়ে বড় কথা এইটি যে, আমাদের অন্নের উৎপাদন 
বাড়াতে হবে। নতুন নতুন অন্ন উৎপাদনের পথ আবিষ্কার করতে হবে। স্বামীজী 
তার সময়েতে এটি তার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বলেছেন। ধর্মের জন্য, ধর্মকে 
রক্ষা করার জন্য এটি প্রয়োজন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে, এই ভোগ 
তার নিজের জন্য নয়। কিন্তু ভোগ আমাদের জীবনকে বলিষ্ঠ করবে বলে 
_ যাতে আমাদের লক্ষ্য যে ধর্ম, তার দিকে আমরা এগোতে পারি। স্বামীজী 
একথা আরও বলেছেন যে, মোক্ষ যদিও আমাদের মূল লক্ষ্য এবং জীবনের 
শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, তাহলেও সমস্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে একমাত্র মোক্ষকেই 
লক্ষ্য করে সংসারে চলা সহজ নয়। তাদের জন্য কিছু এহিক ভোগও চাই। 


৭৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 
আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই এহিক ভোগ-স্পৃহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ধর্ম অবশ্যই 
চাই। ভোগ অর্জনের জন্য অর্থ চাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মোক্ষ হল 


তার চরম লক্ষ্য। সেই চরম লক্ষ্যের দিকে যাবার জন্য সমাজকে প্রস্তুত 
হতে হলে এই চতুর্বর্গ __এই চারটির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। 


ভারতের খাধিরা এই চারটি বর্গের কোনটিকেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেননি । 
তারা দেখেছেন, এই চারটিকে সমাজে এমনভাবে রাখতে হবে, যেন একটি 
প্রবল হয়ে অন্যগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে না দেয়। ভারতে বৌদ্ধযুগে যখন মানুষের 
এই 'মুমুক্ষানং মুক্তাকাঙ্ক্ষা” প্রবল হয়েছে বলে আপাততঃ মনে হয়েছেঃ তখন 
দলে দলে লোক মুক্তিকামী হয়ে ভিক্ষু সেজেছে। তার ফলে দারুণ প্রতিক্রিয়াও 
হয়েছে সমাজে । যারা এই মুক্তির পথে চলবার অযোগ্য, তারাও দেখাদেখি 
মুক্তিব পথে চলতে গিয়ে সমাজকে দুর্বল করেছে। 

সমাজেব দুর্বলতাকে দূর করতে হলে মানুষকে বুঝাতে হবে - হ্যা, 
ভোগও প্রয়োজন। কিন্ত সেই ভোগে সংযম বাখতে হবে। যেন আমবা অসুবের 
মতো যথেচ্ছ ভোগ না করি। অসুব ভোগকেই সর্বস্ব করেছিল। আমরা ভোগকে 
উদ্দেশ্য করব না। কিন্তু উপায়গুলি গ্রহণ করব। সেই উপায়গুলি গ্রহণ করে 
ভোগ অর্জন করাতে দোষ হবে না। কারণ, ভোগ নিয়ন্ত্রিত হবে ধর্মের দ্বারা 
এবং সেই ধর্মই আমাদের নিয়ে যাবে মোক্ষের পথে। 


ভারতের মতো সমাজে বিভিন্ন মত ও আদর্শের একটা সমাহার যেমনভাবে 
ঘটেছে, পাশ্চাত্যে আর কোথাও তেমন সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্যদেশের অনেকেই 
্রীস্টধর্মের প্রভাবে এসে শ্রীস্টধর্মকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার সমাজ শ্রীস্টের 
'আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হতে পারেনি। তাদের সমাজে ভোগের প্রবণতা-_ 
যা গ্রীক এবং রোম সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে পেয়েছিল, তার দিকেই ঝুঁকেছে। 
তার ফলে জড়বাদের উন্নতি হয়েছে। এহিক ভোগ-সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তারা, 
কিদ্ধ আধ্যাত্মিকতাকে হারিয়ে। এখন ভারতের এই আত্মবাদ বা আধ্যাত্মিকতা 
যা যুগ যুগ ধরে ভারত সংগ্রহ করে রেখেছিল, তা জগৎকে দেবার সময় 
এসেছে। স্বামীজী এই কথাই 'আমাদের বার বার বলে গেছেন। 
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পাশ্চাত্য জগতেব মনীধীরা এখন এই চিন্তা করেছেন যে, আমবা যে 
পথে সমাজকে নিযে যাবার চেষ্টা করছি, তাতে সমাজ কখনও স্থায়ী হতে 
পারে না। ওই পথে চলতে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হবে। স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশে 
তার ভাষণে অতি স্পষ্ট ভাষায বলেছেন যে, তোমরা এই পাশ্চাত্যদেশ, 
জড়বাদের উপর ভিত্তি করে যে সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছ, যদি 
তোমবা তাব পরিবর্তন না কর তাহলে জেনে রেখো যে, তোমাদের এই 
সমস্ত ব্যবস্থা বাকদেব স্তূপেব উপব প্রতিষ্টিত। একটি অগ্রিশ্ষুলিঙ্গ যদি তাতে 
লাগে সমস্ত ধ্বংস হযে যাবে। কাজেই তোমাদেব এখন থেকে ভোগ-সর্বস্ব 
যে দৃষ্টি তাকে পবিবর্তিত না কবলে তোমাদেব কল্যাণ নেই। 


আব, তিনি ভাবতকে কি বলেছেন ? ভাবতকে বলেছেন, তোমাদের 
থাধিবা সত্যই যে অপর্ব জ্ঞানেব ভাণ্ডার তোমাদের জন্য রেখে গেছেন, সেই 
সম্পদকে তোমবা ভুলে গেছ। ভুলে যেযে ধর্মকে ভুলে তোমরা কতকগুলি 
অনুষ্ঠান মাত্রকে ধর্ম বলে মনে কবছ, এবং তাব ফলে পবস্পব ঈর্ষা, দ্বেষ 
সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত কবেছ। এখনও যে তোমবা বেচে আছ, তার 
কারণ হচ্ছে, যে সম্পদ খধিরা তোমাদের কাছে ন্যাস হিসাবে গচ্ছিত রেখে 
গেছেন, জগতে সেই সম্পদের প্রযোজন আছে। তাই তোমরা বেচে আছ। 
জগতে দেবার যদি কিছু না থাকে কোন দেশের বা কোন জাতির, তাহলে 
সেই জাতি আর বাঁচে না-_ সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রকৃতির নিয়মই এই 
যার কোন প্রয়োজন নেই, যাব কিছু দেবার নেই, তার এই জগতে থাকবারও 
অধিকার নেই। তবে ভারত যে এখনও পর্যস্ত বেচে আছে, তার এই একটি 
মাত্র কাবণ যে, ভারতের এই ধ্যাত্মবিদ্যা যা খাষিরা ভারতে প্রাচীনকালে 
সঞ্চিত করে রেখে গেছেন আমাদের কাছে, জগতে সেই বিদ্যার প্রয়োজন 
আছে। সেই প্রযোজন আছে বলেই ভারত এখন জাতিম্মরের মতো সেই 
বিদ্যাকে রেখে দিয়েছে, নিজে বিস্মৃত হয়ে। যেমন, কৃপণ তার সম্পত্তি মাটির 
নিচে পুতে রেখে দেয়। ফলে সেই সম্পত্তি না তার নিজের কাজে লাগে, 
না জগতের আর কোন কাজে লাগে । ভারতের অধ্যাত্বিদ্যাও সেইরকম একেবারে 
অব্যবহৃত হয়ে, অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। 


৭৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 

এখন স্বামীজী বলছেন, আমাদের প্রয়োজন কি? আবার আমাদের 
সেই বিদ্যা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, সেই বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাকে 
অর্জন করা প্রয়োজন। এবং তা শুধু বিশেষ কয়েকটি লোকের জন্য নয়। 
সমস্ত সমাজে সেই বিদ্যাকে পরিব্যাপ্ত করা, ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। যার 
ফলে সমস্ত দেশ একটা নতুন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবে। সেই আত্মবিদ্যা 
যা তাকে মহাবলশালী জাতিতে পরিণত করবে এবং সেই বলশালী জাতি 
তখন সমস্ত জগতের কাছে তার অমূল্যরত্ু-ভাগ্ডার উন্মোচিত করে সকলকে 
দেবে। এই জগৎ তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। 


আমরা পাশ্চাত্য মনীষীদের লেখায় আজকাল পড়ি,-_ তারা বলেছেন, 
আমরা এই জড়বাদের ফলে এমন একটা জায়গায় এসে গৌঁছেছি যে, অচিরে 
এর আমূল পরিবর্তন সাধন দরকার, না হলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্ধ। তা 
এদেশে আমরাও বেশ বুঝতে পারছি-_ কিরকম করে দ্রুতগতিতে আমরা 
ছুটে চলেছি ধ্বংসের দিকে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করে। আমাদের আবার 
আধ্যাস্ত্রিকতাকে জাগাতে হবে। যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে, এক পরমেশ্বর সর্বভূতে 
রয়েছেন। বলেছেনঃ যেমন, “অগ্নির্ধথেকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো 
বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।॥' কঠ, ২/২/৯। 
যেমন অগ্নি এই সমস্ত জগতের ভিতরে পরিব্যাপ্ত হয়ে, বিভিন্ন আধারে ভিন্ন 
ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে এবং জগতের সর্বত্র থেকে তার বাইরেও সে বিদ্যমান 
থাকে, ঠিক সেইরকম আত্মাও সর্বজীবের ভিতরে বিভিন্নরূপে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন 
এবং তার বাইরেও আছেন। এই সর্বভূতকে আত্মাতে, এবং আত্মাকে সর্বভূতে 
প্রতিষ্ঠিত দেখা___ এইটি হল ভারতের আত্মবিদ্যা। এই বিদ্যার প্রয়োজন অপরিহার্য 
আমরা জগতে সাম্য মৈত্রী প্রভৃতির কথা নিয়ে বড় বড় আলোচনা করি। 
নানা দৃষ্টিতে সমাজ-সংস্কারের চৈষ্টা করি। নানা সভাসমিতি করে এই তত্ত্ব 
আমরা আলোচনা করি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে আছে ভোগের বন্টন, ভোগ 
সাম্য এইটুকু মাত্র। কিন্ত এইটুকু করলেই হবে না। 


ভাবতেব আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকাব ও দায়িত্ ৭৯ 


ভোগের সাম্য কেন দরকাব? কেন আমরা সকলকে আমাদের সম্পত্তি 
ভাগ করে দেব বা সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাব? এই প্রশ্নের সমাধান 
কি? কেন আমরা এইরকম করতে যাচ্ছি? স্থামীজী বলছেন, তার কারণ 
আমরা সকলের ভিতবে রয়েছি। যিনি সব জায়গায় তাকে দেখেন এবং সবার 
মধ্যে সেই ভগবানকে উপলব্ধি করেন, সেই তিনিই আত্মবিদ্‌। আত্মজ্ঞানে 
বলীয়ান ব্যক্তি নতুন দৃষ্টিতে জগৎকে দেখতে শেখেন। সেই দৃষ্টিতেই বোঝা 
যায়, কেন আমরা অপরের উপকার করতে যাচ্ছি। একজন শক্তিশালী যদি 
বলে, আমি অপরের উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ভোগ করব-_ তাকে 
যদি সে পীড়ন কবে, তাতে দোষ কি? ধীরভোগ্যা বসুন্ধরা । তার উত্তর 
হচ্ছে, যদি আমরা অপরকে নিীড়ন করে নিজেরা ভোগ করতে যাই, তাহলে 
আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভুল করছি এই, যাদের নিপীড়ন করছি, তাদের নিপীড়নের 
দ্বারা আমরা নিজেদেরই নিপীড়ন করছি। শাস্ত্র বলছেন, যে সর্বত্র সুখ এবং 
দুঃখকে সমভাবে দেখে তার নিজের মতো করে, যেখানে দেখে যে অপরের 
দুঃখ সে আমার দুঃখ, অপরের সুখ সে আমার সুখ। এইভাবে নিজেকে 
সে সর্বত্র প্রসারিত করে দেখে। তখনই ঠিক ঠিক তার ভিতরে সাম্যবাদ 
আসে। এই সাম্যবাদ যে কতকগুলি কথাব কথা মাত্র বা কতকগুলি নৈতিক 
সিদ্ধান্ত মাত্র, তা নয়। এই সাম্যবাদ হল বাঁচবার পথ এবং এই সাম্যবাদের 
অর্থও হচ্ছে যে,___ মাত্র ভোগের বন্টনের সাম্য নয়, সর্বত্র সেই এক পরমেশ্বরকে 
দেখা। সর্বত্র সমদৃষ্টি আনতে চেষ্ট করা। 


ভারতের এই অধ্যাত্ম সাম্যবাদ নিজন্ব সম্পদ ছিল, কিন্তু জীবনে তার 
প্রয়োগ করতে সে ভুলে গেছে। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, খাষিরা বলেছেন, 
সেই এক ব্রহ্ম সর্বত্র __“সর্বং খন্থিদং ব্রহ্ম ।' এই বিশ্বচরাচর সবই ব্রহ্ম । 
আমরা নিছক একটা নীতি বা একটা সিদ্ধান্ত বাক্যমাত্র বলেই এই কথাকে 
মনে করেছিলাম। ব্যাবহারিক প্রয়োগ করতে তুলে গিয়েছিলাম। ব্যাবহারিক 
প্রয়োগ করতে স্বামীজী শিখিয়ে গেছেন। ধর্মকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করতে হবে। ভারত ধর্মের সিদ্ধান্তে একেবারে শীর্ষে, কিন্তু প্রয়োগকুশলতা 


৮০ শ্রীবামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 

তার ছিল না, __তারই জন্য এত অবনতি। এখন জগতে এই সিদ্ধান্ত দিতে 
হবে এবং এই সিদ্ধান্তকেই সর্বত্র প্রয়োগ করে প্রতিক্ষেত্রে দেখতে হবে। 
খুব লৌকিক ভাষায় যদি আমবা বিচার করে বলি, তাহলে ধর্ম মানে, আমাব 
নিজের সুখটি হলেই সব হয়ে গেলঃ তা নয়। ধর্ম মানে সকলেব সঙ্গে 
সমভাবে সুখদুঃখের ভাগী হওয়া। তবেই বলব ধর্মকে ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ 
হচ্ছে, প্রযুক্ত হচ্ছে। ধর্ম মানে এই নয় যে, আমি ঠাকুরঘরে বসে চোখ 
বুজে একেবারে সেই ব্রঙ্দেতে লীন হচ্ছি; আর দুনিযাটা উড়ে পুড়ে যাক্‌ 
আমার কি বয়ে গেল। দুনিয়া মিথ্যা! এটা ধর্ম নয়। ধর্ম মানে সর্বত্র সেই 
আত্মা যাকে আমরা সত্য বলছি, যাকে ঈশ্বব বলছি, সর্বত্র তিনি ছডিযে 
রয়েছেন, পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। 'আমরা যদি একজাযগাতেও কাউকে নিগীডন 
করি, তবে সেই পরমেশ্বরকেই বিরুদ্ধাচারণ করা হচ্ছে আমাদের । এই কথাটুকু 
আমাদের ভাবতে হবে। এই কথাটুকু জীবনে মনে বাখতে হবে এবং কাজে, 
ব্যবহারে তার প্রয়োগ করতে হবে। তা যদি না করি তবে আমাদেব ধর্ম 
কেবলমাত্র কতকগুলি ছেঁদো কথা মাত্র। কতকগুলি নীতিকথা মাত্র। কিন্ত 
জীবনে তা কার্যকর হবে না। বলছেন, সর্বভৃতে সেই ভগবানকে দেখতে 
হবে এবং আত্মাতে সর্বভূতকে। শাস্ত্র বারবার এই উপদেশই দিয়ে আসছেন। 
এইটি আমরা ভুলে যাচ্ছিলাম। আমরা পারমার্থিক দৃষ্টিতে “সবই আত্মা” এই 
কথা বলছি, কিন্ত ব্যবহারের সময় অত্যন্ত পার্থক্য করছি। স্বা্ীজী তাই বলেছেন, 
এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব জগতে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি এবং এই 
তত্বকে উপেক্ষা করাও এমনভাবে, এমন নিদারণভাবে আর কোথাও হয়নি। 


অন্যসব দেশে বরং ভোগের দিকে দৃষ্টি থাকলেও তারা সমাজকে গড়ে 
তুলেছে স্বাধীন ভাবে, সুন্দরভাবে। আর আমরা সেই আধ্যাত্মিকতার কথা 
বলি বুলি হিসাবে। কিন্তু সর্বজীবের প্রতি করুণা, মৈত্রী এগুলি ভুলে গেছি। 
আমাদের শাস্ত্র বলছেন, ধর্মেতে মানুষ যেমন যেমন উন্নত হয় তা ক্রমশঃ 
এই তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথমতঃ সে ভগবানের একটি 
মূর্তি করে সেখানে তার সেবাপৃজা করে। সেখানেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। 


ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব ৮১ 


ভগবান যে অন্যত্র আছেন সে কথা সে জানে না, বিচার করে না। সে 
যাদি শ্রদ্ধীণীল হয়, তাহলে তার পক্ষে এটুকুও ভাল-_ সেও ভক্ত। কিন্ত 
সে প্রবর্তক মাত্র। তবে এখন পর্যন্ত ধর্মেতে তার তেমন অগ্রগতি হয়নি। 
মধ্যম পর্যায়ে ঘখন সে উঠবে তখন তার প্রেম, মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা-_ 
এইভাবে তার ব্যবহার হবে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ঈশ্বর-ভক্তের সঙ্গে মৈত্রী, 
ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ যারা তাদেব প্রতি করুণা, ঈশ্বরবিদ্বেষী যারা তাদের দ্বেষভাবের 
প্রতি উপেক্ষা। এইভাবে সকলের সঙ্গে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার 
কথা বলা হয়েছে। এইভাবে সমস্ত জগতের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহার 
যদি এইগুলির না করে, আদর্শকে জীবনে যদি প্রয়োগ না করে তাহলে 
সেই আদর্শ তার কোন কাজেই লাগবে না। ধর্মজীবনেও তার কোন উন্নতি 
হবে না। এহিক জীবনেও এই যে দৃষ্টি, তা কখনও কল্যাণকর হবে না। 
সুতরাং এইভাবে মধ্যমপর্যাযতুক্ত হলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এগুলি অর্জন 
করতে হবে। এই ভাবের ব্যবহাব করতে হবে। এবং যখন শ্রেষ্ঠ ভক্ত হবে, 
সে তখন সর্বভূতে ভগবানকে দেখবে । তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত যিনি সর্বভূতে সেই 
ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন এব সর্বভৃতকে সেই ভগবানেতে প্রত্যক্ষ করেন। 
সর্বভৃতে তিনি, তাতে সর্বভূত। সর্বভূতে তার আত্মাঃ তার আত্মাতে সর্বভৃত। 
এইভাবে যখন তিনি দেখেন, তখন তাকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলা হয়। 

এই শ্রেষ্ঠ ভক্তি যখন আসে তখন তার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। 
তার ব্যবহার তখন একেবারে বদলে যায়। "লোহার তলোয়ার যদি পরশমণির 
স্পর্শ পায় সে সোনা হয়ে যায়, তা দিয়ে আর হিংসা চলে না” ঠাকুর 
বলেছেন। ঠিক সেইরকম ভগবানের সান্লিধ্য যদি কেউ লাভ করে, তার সম্পদে 
যদি সম্পন্ন হয়, তাহলে তার ব্যবহার এইরকম বদলে যাবে। তার দ্বারা 
জগতে কেবল কল্যাণ হবে। কোথাও কোন ব্যক্তির, কোন সমাজের তার 
দ্বারা অকল্যাণ হবে না। এইরকম ব্যক্তিরাই ধর্মকে ধরে থাকে এবং আদর্শকে 
জীবনেতে এই ধর্ম গ্রহণ করবে, তখনই সত্যি সত্যি আমাদের দেশ সেই 
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ধর্মের ভিত্তিতে আবার দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হবে এবং তখনই সমস্ত জগতের 
যে ধর্ম সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যে ক্ষুধা রয়েছে, যে অভাব রয়েছে, 
সেই অভাব দূর করতে ভারত সমর্থ হবে। সমস্ত জগৎ ভারতের দিকে সতৃষ্জনয়নে 
চেয়ে রয়েছে। বিশেষ করে পগ্ডিতেরা যারা ভারতের এই তত্বের খানিকটা 
আলোক পেয়েছেন, আভাস দেখেছেন, তারা বিশেষভাবে ভারতের দিকে 
সতৃষ্ণনয়নে চেষে রয়েছেন। বলছেন, ভারতবাসী আমাদের বাচাও। 


কিন্ত সেই ভারতবাসী কোন্‌ ভারতবাসী? যে ভারতবাসীকে আমরা 
চারিদিকে দেখছি সে নয়। আমরাই তো নিজেরা যেন মুমুর্র মতো বোধ 
করছি। আমরা অপরকে বাঁচাব কি করে? প্রথম কথা হচ্ছে এই, সেই আত্মজ্ঞানে 
আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমাদের সমাজকে দৃঢ় ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত কবতে হবে। তারপর সেই আত্মবলে বলীয়ান হয়ে, আমরা তখন 
জগতের এই অভাব দূর করতে সমর্থ হব। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদেব এই দায়িত্ব 
দিয়েছেন এবং এইজন্য জগতে তার আবির্ভাব হয়েছে। তার আদর্শকে আমবা 
ততদিন বুঝতে পারব না, যতদিন পর্যস্ত না এই গুহা তত্বটি আমরা অভ্যাস 
করতে পারছি। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা এইটি যে, মানুষ ভগবানকে পূজা করে 
কাঠে, পাথরে, মাটিতে, কিন্তু মানুষের ভিতরে তার পূজা হয় না? _ শ্রীরামকৃষ্ের 
এই প্রশ্ন। আমবা শ্রীরামকৃষ্ণকে বড় দার্শনিক হিসাবে হযতো দেখি না। আমরা 
মনে করি, তিনি একটি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ভক্ত মানুষ । কিন্ত এই দৃষ্টিতে 
ভক্ত যদি দেখে যে, ভগবানকে আমরা যেমন সাধারণভাবে তার বিগ্রহ করে 
পূজা করি তার চেয়ে অনেক ভালভাবে জীবন্ত মানুষের ভিতরে তার পৃজা 
করা যায়-__ যদি আমরা এটি জানতে পারি, বুঝতে পারি তাহলে এই জগতে 
আমাদের ব্যবহার একেবারে বদলে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেইজন্যে তার পার্ষদদের 
অগ্রণী স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছেন মানুষের সেবায় জীবন অর্পণ করতে। 
আবার, কি দৃষ্টি দিয়ে? সাক্ষাৎ ভগবানকে সেবা করছি, এই বুদ্ধি দিয়ে। 


সেই ঘটনাটি সকলের হয়তো জানা আছে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 
আলোচনা প্রসঙ্গে জীবে দয়া কথাটি বলেছিলেন কেউ। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ 


ভাবতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়িত ৮৩ 


ভাবস্থ অবস্থায় বলেছিলেন,-_ “দয়া কি রে? দয়া নয়, সেবা। তুই দয়া 
কববাব কে? শিবজ্ঞানে জীবসেবা।” স্বামী বিবেকানন্দ একা নয়, আরও অনেকে 
সেইদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই নতুন কথাটি শুনেছিলেন। কিন্তু স্বাসীজী 
বলেছিলেন, আজ একটি অপূর্ব কথা শুনলাম। যদি ভগবান কখনও দিন 
দেন তাহলে এই কথা প্রচার করব। সেই প্রচারই তিনি পরে করেছেন 
_ নবনারাযণেব সেবা, দরিদ্রের সেবা, আর্তের সেবা, দুঃস্থের সেবা 
__শিববুদ্ধিতে। সর্বত্র সেই ভগবান, তাকে আমরা বিভিন্নভাবে সেবা করছি। 

স্বামীজী বলেছিলেন, __উপনিষদে আছে মাতৃদেবো ভব,পিতৃদেবো ভব, 
'আচার্যদেবো ভব। মাকে দেবতা বলে মনে কববে, পিতাকে দেবতা বলে 
মনে কববে, আচার্যকে দেবতা বলে মনে করবে। বলছেন, এখানেই সেই 
বালী শেষ হযে গেল না। স্বামীজী আরও জুড়ে দিলেন, __দরিদ্রদেবো ভব, 
মূর্খদেবো ভব, চণ্ডালদেবো ভব। যেখানে দরিদ্র দেখছ তাকে দেবতা বুদ্ধিতে 
সেবা কব। তার দাবিদ্র্য দূৰ কবতে চেষ্টা কর। যেখানে মূর্খ দেখছ, তার 
মধ্যে ভগবানকেই দেখতে চেষ্টা কব। তার অজ্জ্রতা দূর করতে চেষ্টা কব। 
যেখানে চণ্ডালকে দেখছ তার মাঝে ভগবানকে দেখতে চেষ্টা কর। সমাজের 
দুর্দশা দূর করতে চেষ্টা কর। এইভাবে নতুন দৃষ্টিতে তিনি সমাজ-সেবার 
কথা বলেছেন এবং তিনি এই দৃষ্টি পেষেছেন তাব গুরু শ্রীবামকৃষ্ণেব কাছে। 

এখন এই যুগ এসেছে, যে-যুগে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হযে আমাদের 
নিজেদের ঘবকে আবার নতুন করে সাজাতে হবে। আমাদের নতুন পথে 
চলে জীবনকে সার্থক করতে হবে। স্বামীজী বার বার করে আমাদের বলেছেন, 
শ্রীবামকৃষ্ণ-আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে এই সত্যটিকে বিশেষ করে 
বুঝতে হবে যে, মানুষকে উপেক্ষা করে আমরা কেউ কখন ধার্মিক হতে 
পারব না। 


শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলেছিলেন যে, আমি চোখ বুজে ধ্যান কবছিলাম। 
তারপর আমার মনে ভাল লাগল না। মনে হল চোখ বুজলে তিনি আছেন, 
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আর চোখ চাইলে তিনি নেই? -__ চোখ চেয়ে সর্বত্র ব্র্গদৃষ্টি! তিনিই সব 
জায়গায় ওতপ্রোতভাবে রয়েছেন, প্রত্যেকের ভিতরেই সেই ব্রহ্ম রয়েছেন 
এবং সেই জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত থেকে, সকলকেই তার মুর্তি জ্ঞানে সেবা করা। 
এইটি যতক্ষণ না আমরা গ্রহণ করব জীবনের ব্রতরূপে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতবাসী 
বলে নিজেদের পরিচয় দেবার যোগ্য নই। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই 
সম্পদ আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে। এই সম্পত্তিকে নিজেরা জেনে, বুঝে, 
নিজন্ব করে নিয়ে সমগ্র জগতে সকলের কাছে বিলিয়ে দিতে হবে। কারণ 
এর দ্বারাই জগতের কল্যাণ। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই যুগে তার চরণে প্রার্থনা 
করি, যেন তার কৃপায এই মন্ত্রে উদ্ুদ্ধ হই এবং এর দ্বারা নিজের জীবনকে 
সার্থক করে জগতে কল্যাণের যে-পথ তিনি আবিষ্কার করে গেছেন, তা 
সকলের কাছে উম্ক্ত করতে সমর্থ হই। * 


বারাসতে রামকৃষ্ণ মঠের সূচনা 


বারাসতে এই আশ্রমের সূচনা কিভাবে হয়েছিল তা অনেকেই জানেন। 
কয়েকজন গৃহীভক্তের সঙ্গে সাধুরা এই জায়গায় মিলিত হয়ে চেষ্টা করেছিলেন 
যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 
এ ব্যাপারে যারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী 
সংশুদ্ধানন্দ বা ভবতারণ মহারাজ। ভবতারণ মহারাজ চারদিকে ঘুরে ঘুরে ঠাকুরের 
স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখতেন এবং স্থায়ী চিহ্ন রাখবার জন্য এসব স্থানে 
[101 বসাতেন। এবং সেখানে কিছু অনুষ্ঠান করবাব জন্য ভক্তদেব পাঠাতেন। 
এই স্থানটি স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্ুস্থান। সেকারণে আমাদের কাছে 
বিশেষ পবিত্র। অনেকে এখানে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন 
এবং তারাই অগ্রণী হযে কাজটি সম্পন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। পরে জায়গাটি 
পাওয়া গেল, কিছু অর্থও সংগৃহীত হল এবং ক্রমে এখানে ঠাকুরের শ্রীমন্দিরও 
প্রতিষ্ঠিত হল। ঠাকুরের মন্দির যেদিন প্রতিষ্ঠিত হয় সেইদিনটিতে উপস্থিত 
থাকবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। সেদিন চণ্ডীপাঠ করার ভার আমার উপর 
পটটি স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম বিশেষভাবে মনে 
পড়ছে, যিনি আমাদের গৃহনির্মাণ কার্য দেখাশুনা করতেন। তিনি হচ্ছেন দেবেন 
মহারাজ, যার সন্যাস নাম ছিল স্বামী যোগাত্মানন্দ। মন্দির নির্মাণের দায়িত্বভার 
বিশেষভাবে তার উপরে ন্যস্ত ছিল। তিনি খুব পরিশ্রম করে এই মন্দিরটি 
করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে প্রতিষ্ঠিত হলে কয়েকজন ভক্ত সাগ্রহে তার 
সেবার ভার নিলেন। আমাদের অননুমোদিত আশ্রমগুলির তুলনায় এ আশ্রমটি 
বিশেষ সক্রিয়, কারণ এখানে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। স্বামী 
যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ, স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ, স্বামী কৈলাসানন্দজী মহারাজ 
ও স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ এখানে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে অনেক ভক্তের জীবন 


৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 
আগ্রহ ছিল যাতে বেলুড় মঠের উপর এর পরিচালানার ভার ন্যস্ত হয়। বেলুড় 
মঠের কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্যদের এ ব্যাপারে আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও 
নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য তারা সফলকাম হননি। 


একদিন একটি সভায় স্থামী ধীরেশ্বরানন্দজ্ী মহারাজ হঠাৎই বললেন 
__এই আশ্রমটিকে নেওয়া হোক।' আমাদের কাছে সেটি পূর্ব-আলোচিত 
ছিল না __তাই হঠাৎ বলছি। 


এরপর স্থামী ব্রহ্ষানন্দজীর স্মৃতি-বিজড়িত শিকড়া কুলীনগ্রাম আশ্রম 
নেবার ব্যাপারেও অনুমোদন এল। তারপর এগুলো আধিশ্রহণ করার ব্যাপারে 
সবকিছু নিষ্পত্তি হবার পর বেলুড় মঠ এই আশ্রম অধিগ্রহণ করেন। তবে 
বেলুড় মঠের উপর আশ্রমের পরিচালন-ভার ন্যস্ত হওয়ার মানে এই নয 
যে, বেলুড় মঠই এর সব কাজ চালিয়ে যাবে। আগে যে-সব ভক্ত সহযোগিতা 
করে আসছিলেন তাদের অনেকেই লোকান্তরিত, যে কয়জন জীবিত আছেন 
তারা বৃদ্ধ। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যুব সম্প্রদায়ও এই ব্যাপারে বেশ আগ্রহ 
দেখিয়েছেন। আশা করা যায়, আশ্রমের সেবা কার্ষের ধারা অব্যাহত থাকবে। 
ঠাকুর এবং তার পার্ধদদের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি আমাদের কাছে পুণ্য তীর্থক্ষেত্র। 
কাজেই আমরা সকলে এখানে তীর্থযাত্রী হিসাবে সশ্রদ্ধচিত্তে আসি। 


এই আশ্রম বেলুড় মঠের অনুমোদন পাওয়ায় আমরা আনন্দবোধ করছি। 
আগেও এটি মঠেরই অঙ্গ ছিল, বর্তমানে আইন সম্মতভাবে অঙ্গীভূত হল। 
আশ্রমটির দিন দিন যাতে শ্ত্রীবৃদ্ধি হয় তার জন্য ভক্তেরা এখন থেকে আরও 
উৎসাহের সঙ্গে সমবেত ভাবে সেই চেষ্টা করবেন। মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি 
এখানে যেন চির উজ্জ্বল হয়ে থাকে। যেসব ভক্ত এখানে আসেন এবং 
ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন তারা এখান থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রেরণা পাবেন 
এবং দিন দিন এই প্রেরণা চারিদিকে প্রসারিত হবে, দলে দলে আরও ভক্ত 
আসবেন। স্থানটি জাগ্রত হয়ে উঠবে। এখন সে ঘুমিয়ে আছে তা বলছি 
না, বলতে চাইছি আরও সজাগভাবে, আরও ব্যাপকভাবে তাদের কাজ করতে 


বারাসতে বামকৃষ্ণ মঠের সূচনা ৮৭ 


হবে। এই কথাটি মনে রেখে আমরা আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, 
্বামীজী, মহাপুরুষ মহারাজ ও অন্য পার্ষদদের সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। 
তাদের কৃপায় দিনে দিনে আশ্রমের যেন শ্রীবৃদ্ধি হয়। আশ্রমের যেটি প্রধান 
উদ্দেশ্য, চিরকাল সকলেব ভেতরে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্কারিত করা __তা 
যেন সফল হয়। তাদের আশীর্বাদ যেন চিবকাল এই আশ্রমের এবং আশ্রমের 
কর্মিবৃন্দের উপর বর্ষিত হয়। * 


